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২১তম পর্ব
নামায হচ্েছ সমুদ্েরর অন্তেরর মেতা িবশাল একিট শহর েযখােন সবসময় এমন এক বাসন্তী আবহাওয়া িবরাজ কের-েয বসন্ত ঐশী প্েরেমর মূর্ছনায় সবসময়
সেতজ থােক। নামােযর শহেরর এই পিরেবশ েখাদার িজিকর-আজকাের পূর্ণ,েসজন্েয তার আধ্যাত্িমক শীতল সমীর আত্মােক সজীব কের েতােল।
নামােযর শহেরর শুরুেতই রেয়েছ পূত-পিবত্র একিট ঝর্ণাধারা।ওজু করার জন্েয েদহ মনেক ঐ ঝর্ণার পািন িদেয় পিরষ্কার করা হয়। পািন যখন মুেখ বা
েচহারায় েদওয়া হয় তখন েচহারার ওপর এক আকাশ নূর জ্বলজ্বল কের আর েচহারার সকল দূষণ শরেতর পত্র-পল্লেবর মেতা ঝের পেড় যায়। হাত-মুখমণ্ডল েধায়া
বা পা-মাথা মেসহ করাটা খুবই যুক্িতসঙ্গত। কারণটা হেলা বন্ধুর সােথ েদখা করার জন্েয এবং তার সােথ কথাবার্তা বলার জন্েয অবশ্যই পিবত্র হেয়
েনওয়া উিচত। এরকম পিবত্র হেয় সেতজ ও প্রফুল্ল মেন নামােয দাঁড়ােত হয় এবং প্েরমালাপ শুরু করেত হয়। আল্লাহু আকবার। আমােদর পক্েষ যেতাটুকু
প্রশংসা করা সম্ভব আল্লাহ রাব্বুল আলািমন তার েচেয় বেড়া এবং মহান।
নামাযেক ইসলােমর একিট েমৗিলক িভত্িত বেল অিভিহত করা হেয়েছ। মানুেষর মােঝ পিরবর্তন আনার ক্েষত্ের নামােযর গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রেয়েছ। এ
কারেণ বহু িচন্তািবদ ও গেবষক এ িনেয় পড়ােলখা কেরেছন,গেবষণা কেরেছন। মুসিলম গেবষকগণ অবশ্য নামায এবং নামােযর আত্মা ও তার হািককতেক িবিচত্র
দৃষ্িটেকাণ েথেক িবচার-িবশ্েলষণ কেরেছন। তাঁরা নামাযেক েদেখেছন মানুেষর আভ্যন্তরীণ পিরবর্তেনর মূল চািলকাশক্িত িহেসেব। তাঁরা মেন
কেরন,নামায হেলা আল্লাহর পেথ চলার পিরপূর্ণতম একিট উপায়। ইরােনর সর্েবাচ্চ েনতা হযরত আয়াতুল্লািহল উজমা খােমেনয়ী বেলেছনঃ নামাযেক সবেচেয়
বেড়া আমল মেন করা উিচত। আত্মত্যাগ, ইবাদােত িনিবষ্টিচত্ত হওয়া এবং আল্লাহর ওপর িনর্ভরতার জন্েয নামায হেলা গুরুত্বপূর্ণ একিট উৎস। কারণ
নামায হচ্েছ যাকাত,িনহী আিনল মুনকার বা অসৎ কার্যক্রম েথেক িবরত থাকা ও িবরত রাখা এবং েজহােদর মেতা কিঠন কাজগুেলা করার শক্িতসঞ্চারকারী ও
পৃষ্ঠেপাষকতা প্রদানকারী। সত্িযকার অর্েথ নামায মানুেষর অন্তের এইসব দািয়ত্ব পালেনর শক্িত েজাগায় এবং দ্রুত ময়দােন যাবার প্েররণা
েজাগায়। নামায মানুষেক যাবতীয় অন্ধকােরর েঘরােটাপ েথেক রক্ষা কের এবং ঐশী বাস্তবতা ও সামগ্িরক কল্যােণর িদেক ধািবত কের। আর মানুষ েযেহতু
কিঠন পিরস্িথিতর সম্মুিখন হয়,িবিচত্র পরীক্ষার সম্মুিখন হয় েসেহতু সবসময়ই নামােযর প্রেয়াজন রেয়েছ। িকন্তু পশ্িচমা িচন্তািবদেদর অেনেকই
নামাযেক একিট ধর্মীয় অিভজ্ঞতা িহেসেব েদেখেছন। নামায এবং ইবাদাত েযেহতু মানুষেক প্রশান্িত েদয় েসেহতু এই িচন্তািবদগণ েবিশরভাগই নামােযর
মনস্তাত্ত্িবক এবং আত্িমক প্রিতফলন এবং মানুেষর আভ্যন্তরীণ সত্ত্বার ওপর তার প্রভােবর িদকিটেতই নজর িদেয়েছন েবিশ। নামােযর প্রভাব এবং
নামােযর েযই ইবাদাত তা তােদর জন্েয অনস্বীকার্য এক আকর্ষণ। মার্িকন মেনািবজ্ঞানী ডক্টর েহনির িলঙ্ক বেলেছনঃ আিম বহু মানুেষর ওপর দীর্ঘ
মানিসক পরীক্ষা-িনরীক্ষা চালােনার পর এই িসদ্ধান্েত উপনীত হেয়িছ েয,যারা ধর্ম-কর্ম কেরন,নামােযর মেতা ইবাদাত-বন্েদিগ কেরন,তারা এেতা েবিশ
শক্িতশালী ব্যক্িতত্েবর অিধকারী হন েয,ধর্ম-কর্মহীন েকােনা মানুেষর পক্েষ তা অর্জন করা েকােনাভােবই সম্ভব নয়।
ইউেরাপীয় িচন্তািবদ হার্স িলফ বেলেছনঃ আিম বহু িগর্যা বা উপাসনালেয় িগেয় েদেখিছ,েসগুেলােত েকােনা সমতা েনই। স্বাভািবকভােবই আিম মেন করতাম
েয মুসলমানেদর মসিজেদও একই অবস্থা িবরাজ কের। িকন্তু ঈদুল িফতেরর িদেন লন্ডেনর একিট মসিজেদ িগেয় আিম মুসলমানেদর নামায আদায় করাটা খুব
কােছ েথেক েদখলাম। আমার মেন হেলা সমতার সর্েবাচ্চ পর্যায়িট েসখােন িবরাজ করেছ। েকননা মুসলমানেদর সবেচেয় বেড়া ইবাদাত নামােয েদখলাম বেড়া
বেড়া অেনক ব্যক্িতত্েবর পােশ সাধারণ মানুেষরা সািরবদ্ধভােব দাঁিড়েয় নামায পড়েছ,এর জন্েয েকােনা ধরেন েসৗজন্য প্রদর্শন বা েকােনাধরেনর
আনুষ্ঠািনকতার ব্যাপার েনই। তােদর সবাই আল্লাহর ইবাদােতর জন্েয পরস্পেরর সােথ সহৃদয় ও আন্তিরক িছেলন। যখন জামায়ােতর ইমাম আমােক
বলেলন,নামায হচ্েছ সমতা ও পারস্পিরক সম্পর্ক সৃষ্িটর উৎস,আল্লাহর সকল নবীই সত্েযর ওপর প্রিতষ্িঠত িছেলন। তখন আমার মােঝ এ ব্যাপাের
েকােনারকম সন্েদেহর উদ্েরক হয় িন েয িবশ্বেক েনতৃত্ব েদওয়ার সমূহ েযাগ্যতা ইসলােমর রেয়েছ।
মার্িকন িবখ্যাত মেনািবজ্ঞানী েডল কার্েনিগ ইবাদােতর শক্িতর ব্যাপাের মানুেষর দৃষ্িট আকর্ষণ কের বেলেছনঃ েকন আমরা িদনব্যাপী আমােদর
শক্িতেক েদায়া ও ইবাদাত করার মাধ্যেম দৃঢ়তা েদেবা না? মেনািবজ্ঞানীরা উপলব্িধ করেত েপেরেছন েয েদায়া এবং গভীর ধর্ম িবশ্বাস আমােদর
মেনােবদনার কারণ ভয়ভীিত ও উদ্েবগেক প্রশিমত কের। সুইজারল্যান্েডর িবখ্যাত ইসলাম িবেশষজ্ঞ ও গেবষক মার্েসল বাভাযা নামাযেক
বস্তুতান্ত্িরক জীবেনর উদ্েবগ-উৎকণ্ঠা েথেক মুক্িতর উপায় বেল উল্েলখ কের বেলেছনঃ নামায হেলা অব্যাহতভােব আল্লাহর শ্েরষ্ঠত্ব ও একত্বেক
স্মরণ করা এবং আল্লাহর ৈনকট্য লাভ করার অন্যতম মাধ্যম। আল্লাহর ৈনকট্য লােভর এই েকৗতূহল মানুেষর মােঝ স্থায়ী পিরবর্তন িনেয় আেস। েসজন্েয
মানুষ আর িনেজেক গড্ডািলকায় ভািসেয় েদয় না।
নামােযর প্রভাব পর্যােলাচনা কের মেন হেয়েছ েখাদার সােথ চমৎকার এই সম্পর্ক অন্তরাত্মার উপশম লােভ সাহায্য কের। আত্মার প্রশান্িতর জন্েয
এবং প্রিতকূলতার িবরুদ্েধ লড়বার জন্েয নামায সবেচেয় শক্িতশালী একিট ইবাদাত। মার্িকন মেনািবজ্ঞানী উইিলয়ম েজমস বেলেছনঃদুর্ঘটনা বা
িবপর্যয় সহ্য করার মেতা শক্িতর প্রেয়াজন হেল েদায়া ও নামায তা িনশ্িচত করেত পারেব। ফরািশ িচন্তািবদ রুেয গারিদর মেত নামায হেলা িনেজেক
েচনা এবং েখাদােক েচনার গুরুত্বপূর্ণ একিট উপায়। িতিন বেলন, নামােয মানুষ িনেজর িদেক প্রত্যাক্ষর্তন কের এবং িনজস্ব সত্ত্বােক েস িনেজর



অস্িতত্েব েদখেত পায়। মুিমন ব্যক্িতেক নামায আল্লাহর প্রশংসা করেত বাধ্য কের। িনঃসন্েদেহ নামােযর গঠনমূলক প্রভাব রেয়েছ। েসই প্রভাব
উপলব্িধ করা যায় যখন নামািয নামােয দাঁড়ায় এবং িনেজর চাওয়া-পাওয়ার কথা প্রেয়াজনীতার কথা এক আল্লাহর কােছ বলার জন্েয দু'হাত তুেল েমানাজাত
কের। এটা আসেল তখিন উপলব্িধ করা যােব যখন আপিন িনেজই মজার এই ইবাদাতিট করেবন।
হযরত দাউদ (আ) একবার নামায পড়ার পর ভাবেলন কী কের বুঝেবন েয তাঁর নামায কবুল হেলা কী না? েভেবিচন্েত েশষ পর্যন্ত আল্লাহর দরবাের হাত তুেল
বলেলন-েহ পেরায়ারেদগার! তুিম কার নামায কবুল কেরা আর কােক েতামার সান্নধ্য লােভ ধন্য কেরা! আল্লাহ তাঁর নবী দাউদ (আ) েক পছন্দ করেতন,তাই
তাঁর িজজ্ঞাসার জবােব বলেলন আমার ঘের আিম তােকই স্থান েদই এবং তারই নামায কবুল কির েয আমার শ্েরষ্ঠত্বেক সম্মান কের,আমার ব্যাপাের েয
িবনয়ী এবং সহায়ক বন্ধু। এরকম েলাকেক আিম সূর্েযর আেলার মেতা নূর দান করেবা। দাউদ (আ) যখন েদখেলন িবনয়ীেদর স্থান আল্লাহর দরবাের অেনক
উর্ধ্েব, খুব খুিশ হেলন। কারণ িতিন সবসময় েচষ্টা করেতন নামােয যথাসাধ্য িবনয়ী হেত।এমনিক বাজােরর েকালাহেলর মােঝও িতিন যিদ নামােয
দাঁড়ােতন, েকালাহেলর েকােনারকম শব্দ আর তাঁর কােন প্রেবশ করেতা না। যাই েহাক এই ঘটনার পর দাউদ (আ) সবসময় েচষ্টা কেরেছন নামােযর ব্যাপাের
িবনয়ী হবার জন্েয মানুষেক উপেদশ িদেত এবং আল্লাহর প্রশংসার ব্যাপাের আন্তিরক ও প্েরমময় হেত।
২২তম পর্ব
মহান আল্লাহর অেশষ েনয়ামত ও করুণার জন্য যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভব নয় এবং তাঁর মহত্ত্েবর তুলনায় অন্তহীন প্রশংসাও অিত সামান্য
মাত্র। তবুও মহান আল্লাহর প্রিত অেশষ ও প্েরমময় কৃতজ্ঞতা জািনেয় এবং তাঁর অেশষ প্রশংসায় মন ও প্রাণেক সদা িনমগ্ন রাখার েতৗিফক কামনা কের
শুরু করিছ নামাজঃ আল্লাহর সান্িনধ্য লােভর উপায়- শীর্ষক ধারাবািহক আেলাচনার এ সপ্তার আসর।
একবার িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মসিজেদ নববীেত েবশ প্রফুল্ল িচত্েত উপস্িথত হেলন। িকছুক্ষণ পর মুসল্লীেদর সমােবেশ িতিন নামােজর
ফিজলত ও গুরুত্ব সম্পর্েক মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক পাওয়া সুসংবাদ তুেল ধেরন। িতিন বেলন, েতামরা িক জােনা মহান আল্লাহ নামাজীেদর জন্য িক
সুসংবাদ িদেয়েছন? উপস্িথত সাহাবীরা বলেলন, আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ)ই ভােলা জােনন, আমরা েশানার জন্য প্রস্তুত। তখন মহানবী (সাঃ) মহান
আল্লাহর উদ্ধৃিত িদেয় বলেলন, েয পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মত আদায় করেব এবং নামােজর যত্ন েনেব বা নামাজেক কম গুরুত্ব েদেব না ও এই অবস্থায় আমার
অর্থাৎ আল্লাহর সােথ সাক্ষাৎ করেব, আিম তােক েবেহশেত প্রেবেশর ওয়াদা িদচ্িছ। আর েয নামাজ আদায় করেব না, তার সম্পর্েক আমার এ ধরেনর েকােনা
ওয়াদা েনই। আিম চাইেল তােক শাস্িত েদব, অথবা ক্ষমা করেবা।
এই সুসংবাদ েশানার পর মুসলমানেদর েচাখ েথেক আনন্দ-অশ্রু গিড়েয় পড়েলা এবং এই েনয়ামেতর জন্য তারা কৃতজ্ঞতা জানােলা মহান আল্লাহর প্রিত।
এরপর সবাই আেরা সুশৃঙ্খলভােব ও েবিশ উদ্দীপনা িনেয় জামােত নামাজ আদায় করেলা এবং নামােজর প্রিত আেরা যত্নবান হেলা।
এ হাদীস েথেক েবাঝা যায়, আল্লাহ নামাজীেক কত েবশী ভালবােসন। নামাজ ইসলােমর সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূিচর অংশ ও সবেচেয় েসরা এবাদত বেল
অন্য অেনক এবাদেতর েচেয় এর পুরস্কারও অেনক বড়। মহান আল্লাহর সােথ সংেযােগর সুিনশ্িচত পথ এবং আত্মােক উন্নত করার মাধ্যম এই নামাজ। এই উন্নত
এবাদেতর ইিতবাচক িশক্ষা নামাজীর মন-মানিসকতায় ৈবপ্লিবক পিরবর্তন আেন এবং সবেচেয় উন্নত গুণবালীর সমােবশ ঘেট তার মধ্েয। পিবত্র ইসলাম
ধর্েম নামােজর ওপর ব্যাপক গুরুত্ব েদয়ার অন্যতম কারণ এটাই। পিবত্র েকারআেনর সূরা আহক্বােফর ১৯ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন,
প্রত্েযেকর স্থান তার কর্ম অনুযায়ী, এটা এ জন্য েয আল্লাহ প্রত্েযেকর কােজর পূর্ণ প্রিতফল েদেবন এবং তােদর প্রিত অত্যাচার করা হেব না।
একজন িনষ্ঠাবান নামাজী সুেখ ও দুঃেখ সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্েরেম মত্ত থােকন এবং তাঁরই সাহায্য কামনা কেরন। মহান আল্লাহও তাঁর িবনম্র ও
ভীত-িবহ্বল বান্দােদর জন্য িনজ রহমেতর অসীম িদগন্ত খুেল রােখন। সূরা নূেরর ৩৭ ও ৩৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, " েসইসব েলাক, যােদর ব্যবসা-
বািণজ্য এবং ক্রয়-িবক্রয় আল্লাহর স্মরণ হেত ও নামাজ কােয়মসহ যাকাত দান েথেক িবরত রাখেত পাের না, তারা ভয় কের েসই িদনেক েযিদন তােদর অন্তর ও
দৃষ্িট ভীত-িবহ্বল হেয় পড়েব। তারা সৎ কাজ কের বা আল্লাহর পিবত্রতা েঘাষণা কের যােত আল্লাহ তােদর উৎকৃষ্টতর কােজর প্রিতদান েদন এবং িতিন
িনজ অনুগ্রেহ আেরা েবিশ দান কেরন। আল্লাহ যােক ইচ্ছা অপিরিমত রুিজ দান কেরন। "
অবশ্য প্রকৃত নামাজীরা পুরস্কােরর আশায় বা েদাযেখর শাস্িতর ভেয় নামাজ আদায় কেরন না। তারা একমাত্র আল্লাহর প্েরেম িবেভার হেয়ই নামাজ পেড়ন।
আল্লাহর স্মরণ তােদর অন্তরেক সজীব কের এবং তারা মহান আল্লাহর ৈনকট্েযর সুবােদ ব্যাপক কল্যােণর অিধকারী হন। আল্লাহ সৎকর্মশীলেদর প্রিতফল
বৃথা েযেত েদন না। আর তাই িতিন সৎকর্মশীল ও নামাজীেদরেক ব্যাপক েনয়ামত ও পুরস্কার দান কের থােকন। নামাজীেদর জন্য আল্লাহর পুরস্কারগুেলার
মধ্েয একিট গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার হেলা তােদরেক িনেজর ৈনকট্য দান। পিবত্র েকারআেনর সূরা আলাক্েব মহান আল্লাহ তাঁর সর্বেশষ রাসূল (সাঃ)েক
আল্লাহর ৈনকট্য লােভর জন্য নামাজ ও িসজদা আদােয়র িনর্েদশ িদেয়েছন। মহান আল্লাহর েনয়ামতগুেলার মধ্েয আল্লাহর ৈনকট্য লাভ একিট তুলনাহীন ও
অমূল্য েনয়ামত। আর এই ৈনকট্য নামােজর মাধ্যেমই অর্িজত হয়। হযরত ইমাম জাফর সােদক্ব (আঃ)-েক প্রশ্ন করা হয়, মহান আল্লাহর ৈনকট্য লােভর জন্য
সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ এবাদত কী? উত্তের িতিন বেলেছন, আল্লাহেক জানার পর নামােজর েচেয় েবশী মূল্যবান েকােনা এবাদেতর কথা শুিন িন।
নামাজীেদর জন্য আেরকিট বড় পুরস্কার হল মহান আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জন। নামাজ অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় কর্তব্য বা ফরজ। এই নামাজ অবশ্যই েকবল
আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জেনর জন্য আদায় করেত হেব। িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এ প্রসঙ্েগ বেলেছন, নামাজ ইসলামী িবিধ-িবধােনর অংশ এবং এই
নামােজর মধ্েযই রেয়েছ আল্লাহর সন্তুষ্িট। নামাজ মহান আল্লাহর িদেক নবী-রাসূলগেণর আেলােকাজ্জ্বল পথ।
আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জেনর জন্য এবাদত করা এমন এক মেহৗষধ বা েসৗভাগ্েযর পরশমিন যা মানুেষর অন্তরাত্মায় গভীর প্রভাব েফেল তােক আধ্যাত্িমক
গুণাবলী ও পিরপূর্ণতার েসৗন্দর্য্যময় িশখের উন্নীত কের। এ অবস্থায় বান্দাও আল্লাহর প্রিত পিরপূর্ণ সন্তুষ্ট হেয় যায়। মহান আল্লাহ এ ধরেনর
ব্যক্িতর ব্যাপােরই সূরা ফজেরর েশষ আয়ােত বেলেছন, " েহ প্রশান্ত িচত্ত! েতামার প্রিতপালেকর িদেক িফের আস এমন এক অবস্থায় যখন তুিম তাঁর



প্রিত সন্তুষ্ট এবং িতিনও েতামার প্রিত সন্তুষ্ট। এরপর আমার দাসেদর অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নােত প্রেবশ কর। "
মহান আল্লাহ পিবত্র েকারআেন সূরা বিন ইসরাইেলর ৭৯ নম্বর আয়ােত িবশ্বনবী (সাঃ)'র প্রিত বেলেছন, গভীর রােতর িকছু অংেশ েকারআন েতলাওয়াত কর ও
নামাজ আদায় কর। এটা েতামার জন্য অিতিরক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, অিচেরই েতামার প্রিতপালক েতামােক মাকােম মাহমুদ বা প্রশংিসত স্থােন উন্নীত
করেবন।
মুফাসিসরেদর মেত, যিদও সর্বেশষ রাসূল (সাঃ)েক সম্েবাধন কের এ িনর্েদশ েদয়া হেয়েছ, িকন্তু তাঁর অনুসারীরাও সেচতন ও আন্তিরকভােব নামাজ
আদােয়র মাধ্যেম মাকােম মাহমুদ বা প্রশংিসত স্থােন উন্নীত হেত পাের।
নামাজীেদর জন্য আেরকিট বড় পুরস্কার হ'ল-েসৗভাগ্য ও মুক্িত অর্জন। েসৗভাগ্েযর অর্থ হল, মানুেষর আত্মার উন্নিত। মানুষ সিঠক-সরল পেথ চেল
আন্তিরক িচত্েত এবাদত ও সৎকর্ম করার মাধ্যেম িচরন্তন েসৗভাগ্য এবং মুক্িত অর্জন করেত পাের। নামাজ অসেচতন বা ঘুমন্ত মানুষেক সেচতন কের এবং
তােক মুক্িত ও েসৗভাগ্েযর পথ েদিখেয় েদয়। মহান আল্লাহ সূরা মুিমনুেনর প্রথম আয়ােত বেলেছন, " িবশ্বাসীরা অবশ্যই সফলকাম, যারা িবনয়াবনত
তােদর নামােজ। "
এই সূরার অন্যত্র িবশ্বাসী বা মুিমনেদরেক নামােজর প্রিত যত্নশীল বেলও উল্েলখ কেরেছন মহান আল্লাহ।
মহান আল্লাহ েযন আমােদরেক প্রকৃত নামাজী হবার েতৗিফক দান কেরন এবং নামােজর িচর-উজ্জ্বল আেলায় আমরা েযন সাফল্য বা েসৗভাগ্েযর পথ েদখেত
পাই।
২৩ পর্ব
নামাজ প্েরম-িবরেহর মাধুর্য্েয ভরপুর এমন এক িবষয় বা সম্পদ যার িমষ্টতা শুধু প্রকৃত নামাজীরা উপলব্িধ করেত সক্ষম। নামাজীেদর মধ্েয রেয়েছ
েখাদা-প্েরেমর এমন এক শক্িত যা তােক েভােরর অলস-করা ঘুেমর সময়ও জািগেয় েতােল এবং নামাজ আদােয়র প্েররণা েযাগায়। িনেজেক আিমত্েবর চাওয়া-
পাওয়ার বন্দীদশা েথেক মুক্ত করেত নামােজর মাধ্যেম আল্লাহর সান্িনধ্য লােভর প্রত্যাশায় নামাজী সর্বদা আকুল হেয় থােকন। েভােরর শুভ্র আেলা ও
েকামল বাতােসর স্পর্শ যখন সজীবতার পরশ বুিলেয় েদয় কর্ম-ক্লান্ত মানুেষর েদহ-মেন, তখন আধ্যাত্িমক পূর্ণতা ও উন্নিত অর্জেন আগ্রহী নামাজী
নামাজ আদােয়র মাধ্যেম অর্জন কেরন পিরচ্ছন্ন এবং পিবত্র আধ্যাত্িমক আনন্দ। এবাদেতর এই অিময়-সুধা ও আনন্দ-ধারা সারা িদেনর জন্য মানুষেক
রােখ উজ্জ্বীবীত, প্রাণবন্ত ও উৎফুল্ল।
িবখ্যাত মার্িকন ঐিতহািসক উইল ডুরান্ট মুসলমানেদর আধ্যাত্িমকতা ও এবাদেতর ভূয়শী প্রশংসা কেরেছন। নামােজর জামােতর সুন্দর ও সুশৃঙ্খল
দৃশ্য েদেখ িতিন বেলেছন, "সত্িযই কত শক্িতশালী ও মহান এই আহ্বান! নামােজর এই আহ্বান মানুষেক েভার হবার আেগই জািগেয় েতােল। মধ্যাহ্েন বা
দ্িবপ্রহের িকছুক্ষেণর জন্য অন্য সব কাজ বাদ িদেয় নামােজ এবং িনজ প্রভুর এবাদেত মগ্ন হওয়াটাও কত চমৎকার ব্যাপার! মুসলমান ও অমুসলমানেদর
কােছ এই আযােনর মধুর ধ্বিন কতই না আকর্ষণীয়! হাজার হাজার মসিজদ েথেক উচ্চািরত এই আহ্বান মািটর মানুেষর শরীের বন্দী আত্মাগুেলােক মানুেষর
জীবন ও বুদ্িধমত্তার স্রস্টা আল্লাহর িদেক রুজু করেত বেল এবং মেন-প্রােণ তাঁর সােথ ঘিনষ্ঠ হেত বেল। "
েগেলা সপ্তার আেলাচনায় আমরা মুসল্লীেদর জন্য আল্লাহর উপহার বা পুরস্কার সম্পর্েক কথা বেলিছ। আমরা বেলিছলাম, নামাজ ও এবাদত মানুষেক খারাপ
স্বভাব েথেক দূের রােখ এবং তােদরেক েসৗভাগ্য ও কল্যােণর অিধকারী কের। মহান আল্লাহ সূরা আরােফর ১৭০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, যারা আল্লাহর
গ্রন্থেক দৃঢ়ভােব ধারণ কের এবং নামাজ কােয়ম কের, তারা বড় ধরেনর পুরস্কার পােব। কারণ, আমরা এ সৎকর্মশীলেদর প্রিতফল নষ্ট কির না।
নামাজীেদর জন্য মহান আল্লাহর আেরকিট বড় পুরস্কার হ'ল, সিঠক পথ প্রদর্শন এবং তােদর প্রিত আল্লাহর ভালবাসা প্রকাশ করা। মহান আল্লাহ তাঁর
েকােনা এক নবীর উদ্েদশ্য বেলেছন, " আমার বান্দােদর মধ্েয িকছু ব্যক্িত রেয়েছ যারা আমােক ভালবােস, তাই আিমও তােদর ভালবািস। তারা আমার
অনুরাগী, আিমও তােদর অনুরাগী, তারা আমােক স্মরণ কের, আিমও তােদর স্মরণ কির। ওরা আমার িদেক দৃষ্িট রােখ, আিমও তােদর িদেক দৃষ্িট রািখ। েসই
নবী বলেলন, "তােদর েচনার লক্ষণ িক?" আল্লাহ বলেলন," তারা িদবাবসােনর অেপক্ষায় থােক এবং সূর্য েডাবার জন্য এত অধীর হেয় থােক েযমনিট অধীর হয়
পাখীরা সন্ধ্যার সময় িনজ নীেড় েফরার জন্য। এরপর রােতর েবলায় তারা একান্ত আপনজেনর সােথ িমলেনর মত আমার সােথ িমলেনর জন্য নামােজ দন্ডয়মান
হয়। তারা তােদর েচহারা আমার িদেক িবনয়াবনত কের এবং েসজদায় লুিটেয় পেড় ও িলপ্ত হয় েমানাজােত। তারা কখনও কখনও কান্নাকািট কের এবং অশ্রু
গিড়েয় পেড় তােদর গন্ড েবেয়। তারা পুেরা রাত বেস অথবা দন্ডয়মান হেয়, রুকুেত েথেক এবং েসজদারত অবস্থায় আমােক স্মরণ কের।"
ইবেন মাসউদ বেলেছন, রাসূল (সাঃ)'র কােছ প্রশ্ন করলাম, মহান আল্লাহর কােছ সবেচেয় প্িরয় কাজ েকানিট? িতিন বলেলন, সময়মত নামাজ পড়া। তাই নামােজর
ওয়াক্ত হবার পর যথাসম্ভব ওয়াক্েতর প্রথমিদেকই নামাজ পড়া উিচত। ধর্মীয় িবেশষজ্ঞরা সময়-মত বা ওয়াক্েতর প্রথমিদেকই নামাজ পড়ােক িচিকৎসেকর
িনর্েদশনার আেলােক সময়মত ওষুধ খাওয়ার সােথ তুলনা কেরেছন। কারণ, িনর্িদষ্ট সমেয়র মধ্েয ওষুধ খাওয়ােনা না হেল ওষুধ েরাগীর েরাগ সারােত পাের
না বা ওষুেধর কার্যকারীতা কম হেয় থােক। তাই সময়মত নামাজ পড়া হেল তা নামাজীর মন ও প্রাণেক সুস্থ এবং আেলােকাজ্জ্বল কের।
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বেলেছন, যারা রােতর েবলায় ফরজ নামাজ আদােয়র জন্য মসিজেদ যায়, তােদরেক এই সুসংবাদ দাও েয, িকয়ামেতর িদন তােদর
েচহারা েথেক (িবেশষ নূর বা স্বর্গীয়) আেলা িঠকের পড়েব।
নামাজী মহান আল্লাহর অেশষ েনয়ামত, অনুগ্রহ ও কল্যােণর অিধকারী হয়। পিবত্র েকারআেনর সূরা মায়ািরেযর ১৯ েথেক ২৩ নম্বর আয়ােত এ প্রসঙ্েগ বলা
হেয়েছ, মানুষ েতা স্বভাবতই অিতশয় অস্িথর ও দূর্বল-িচত্ত। েস িবপদগ্রস্ত হেল হা-হুতাশ করেত থােক এবং ঐশ্বর্যশালী হেল কৃপণ হেয় পেড়। তেব
তারা নয় যারা নামাজ আদায় কের এবং যারা তােদর নামােজ সদা-িনষ্ঠাবান।
মহান আল্লাহ মানুেষর মধ্েয েযসব শক্িত িদেয়েছন েসসেবর মাধ্যেম মানুষ েসৗভাগ্য, মুক্িত ও পূর্ণতা অর্জন করেত পাের। মানুেষর এইসব শক্িত ভুল-



পেথ ব্যয় করা হেল ধ্বংস ও আত্মহনেনর পথ খুেল যায়। মানুষ নামােজর বরকেত েলাভ-লালসা ও িনেজর মেনর ক্ষিতকর চাওয়া-পাওয়ােক িনয়ন্ত্রণ করেত
পাের । আর এভােব েস ধ্বংেসর পথ বা ভুল-পেথ পিরচািলত হয় না। মানুেষর কামনা-বাসনােক জ্ঞান-িশক্ষা, অন্যেদর উপকার করা ও অন্যান্য পছন্দনীয়
কােজ প্রেয়াগ বা িবিনেয়াগ করা হেল েস এর ক্ষিতকর প্রভাব েথেক মুক্ত থাকেত পাের এবং েসৗভাগ্য ও আত্িমক উন্নিত তার হােতর মুেঠায় চেল আেস।
অন্যিদেক মানুেষর কামনা-বাসনা িনয়ন্ত্রণহীন হেয় পড়েল তার মধ্েয জন্ম েনয় কর্তৃত্বকামীতা, কৃপণতা, িহংসা ও অন্যান্য ধ্বংসাত্মক স্বভাব।
যারা প্রকৃত নামাজী ও সময়মত নামাজ আদায় কের তারা কামনা-বাসনার অগ্িন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কারণ নামাজই তােক সব ধরেনর েনিতবাচক স্বভাব ও
মন্দ প্রবণতা েথেক দূের রােখ। নামাজ মানুেষর মধ্েয েযসব কল্যাণকর প্েররণা সৃষ্িট কের েসসব প্েররণা তােক সৎ-কর্েম িনেয়ািজত রােখ। আর এসব
সৎ-কােজর প্রিতদােন তার জন্য েবেহশত অবধািরত হেয় যায়।
হযরত আদম (আঃ) ও িবিব হাওয়া যখন শয়তােনর প্রেরাচনায় িনিষদ্ধ খােছর ফল খাবার পর বুঝেত পারেলন েয তাঁরা দয়াময় আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য কেরেছন,
তখন অনুেশাচনা ও অনুতােপর ঝড় তাঁেদর ঘুম েকেড় েনয়। অপিরিচত মর্ত্েয তাঁরা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হেয় পেড়ন। এমন সময় িজবরাইল তাঁেদর জন্য
আল্লাহর পক্ষ েথেক পাঁচ ওয়াক্ত নামােজর সুসংবাদ িদেলন। িতিন আল্লাহর পক্ষ েথেক ওয়াদা িদেলন েয, যিদ হযরত আদম (আঃ) ও িবিব হাওয়া এ েখাদায়ী
উপহার গ্রহণ কেরন তাহেল তারা মেনর প্রশান্িত িফের পােবন। হযরত আদম (আঃ) ও িবিব হাওয়া িবনয়াবনত িচত্েত নামােজ মশগুল হেলন এবং মহান আল্লাহর
সােথ একান্ত আলাপচািরতার মাধুর্য্য উপেভাগ করেলন। এই নামাজ তাঁেদর মধ্েয িবস্ময়কর প্রশান্িত ও িনরাপত্তার অনুভূিত বেয় আেন। এরপর েথেকই
নামাজ মানব-জািতর জন্য এক স্থায়ী ঐিতহ্য ও উত্তরািধকাের পিরণত হয়।
২৪ পর্ব
েক ঐ েশানােলা েমাের আযােনর ধ্বিন,
মর্েম মর্েম েসই সুর, বািজল িক সুমধুর!
আকুল হইল প্রাণ, নািচল ধমনী।
িক মধুর েস আযােনর ধ্বিন!
মহান আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, যাঁর নাম সর্েবাত্তম ও সবেচেয় সুন্দর এবং িযিন সর্বশক্িতর উৎস । তাই মহান আল্লাহর প্রিত িবরিতহীন ও
প্েরমময় কৃতজ্ঞতা জািনেয় এবং তাঁর অেশষ প্রশংসায় মগ্ন থাকার েতৗিফক েচেয় শুরু করিছ নামাজঃ আল্লাহর সান্িনধ্য লােভর উপায়-শীর্ষক
ধারাবািহক আেলাচনার এ সপ্তার আসর।
আমরা িবগত আসরগুেলােত নামােজর প্রভাব ও কল্যাণকামীতা সম্পর্েক আেলাচনা কেরিছ। আমরা বেলিছ, নামাজ এমন এক েমৗিলক ও অন্যতম প্রধান এবাদত যা
মানুষেক উত্তাল েঢউেয় পিরপূর্ণ কূল-িকনারাহীন জীবন-সাগের রােতর অন্ধকােরও আেলািকত তারকারািজর মত মুক্িতর তীর ও েসৗভাগ্েযর বন্দেরর পথ
েদখায়। আজেকর এই আসর েথেক আমরা নামােজর পদ্ধিত ও রূপ সম্পর্েক আেলাচনা করেবা।
আমরা সম্ভবতঃ সবাইই জািন েয, মুসলমানরা ৈদিনক ৫ বার নামাজ আদায় কেরন। নামােজর জন্য সময়েক এভােব সুিনর্িদষ্টভােব েবঁেধ েদয়ার কারণ িক?
শৃঙ্খলা ও সময়-সেচতনতা েজারদার এবং ৈদনন্িদন কােজর মােঝও আল্লাহেক স্মরেণ েরেখ সৎকর্ম করা ও সৎ-গুণাবলী অর্জেনর প্রেচষ্টা অব্যাহত রাখা
এর উদ্েদশ্য। তাই সময়মত নামাজ পড়া খুবই জরুরী।
নামােজর সময় বা ওয়াক্ত শুরু হয় আযান প্রচােরর মধ্য িদেয়। িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যখন মক্কা েথেক মিদনায় িহজরত কেরন তখন িতিন তােদর
আযােনর পদ্ধিত িশিখেয় েদন।
মিদনায় মসিজদ প্রিতষ্ঠার পর ক্রেমই নামাজীেদর সংখ্যা বাড়িছল এবং বাড়িছল ইসলােমর দীপ্িত ও ঔজ্জ্বল্য। এ অবস্থায় নামােজর সময় হবার িবষয়িট
েঘাষণার জন্য িনর্িদষ্ট পদ্ধিত প্রবর্তন জরুরী হেয় পেড়। এ ব্যাপাের মহানবী (সাঃ)'র কােছ অেনক প্রস্তাব েদয়া হয়। িকন্তু িতিন এসব
প্রস্তােবর েকােনািটেকই েযৗক্িতক বেল মেন কেরন িন।
এরপর িহজরেতর প্রথম বছেরই মহান আল্লাহর িনর্েদেশ িজবরাইল িবশ্বনবী (সাঃ)েক আযান পেড় েশানান। এ সম্পর্েক হযরত ইমাম জাফর সােদক্ব (আঃ)
বেলেছন, যখন িজবরাইল রাসূল (সাঃ)'র কােছ আযান িনেয় আেসন, তখন তাঁর পিবত্র মাথা িছল হযরত আলী (আঃ)'র েকােল। এরপর িজবরাইল আযান ও নামােজর একামত
বর্ণনা কেরন। রাসূল (সাঃ) উেঠ িগেয় বলেলন, েহ আলী! তুিম (ওহীর শব্দ) শুেনছ? হযরত আলী (আঃ) বলেলন, িজ হ্যা। এরপর িতিন বলেলন, মুখস্ত কেরছ? হযরত
আলী (আঃ) বলেলন, িজ হ্যা। এরপর মহানবী (সাঃ) হযরত েবলাল (রাঃ)েক ডাকেত বলেলন। িতিন পিবত্র অন্তর ও খাঁিট ঈমােনর অিধকারী হযরত েবলাল (রাঃ)েক
নামােজর সময় এবং আযান িশিখেয় েদন। এরপর েথেক হযরত েবলাল সব সময় মুয়াজ্িজন িহেসেব রাসূল (সাঃ)'র সােথ থাকেতন এবং আযান িদেতন। হযরত েবলােলর
আন্তিরক হৃদয় েথেক উচ্চািরত েবেহশতী সূেরর অপূর্ব আযান মুসলমানেদর মন-প্রােণ বুিলেয় িদেতা সজীবতা ও নতুন প্রােণর পরশ।
নামােজর প্রিত িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র আগ্রহ ও অনুরাগ িছল এত গভীর েয নামােজর সময় যতই ঘিনেয় আসেতা, িতিন ততই অধীর ও ব্যাকুল হেয়
উঠেতন। আযােনর সময় হেল িতিন িনজ মুয়াজ্িজন হযরত েবলাল (রাঃ)েক বলেতন, েহ েবলাল আযান িদেয় আমােক প্রশান্ত ও সুস্িথর কর। রাসূল (সাঃ)'র একজন
স্ত্রী বেলেছন, আমরা রাসূেলর সান্িনধ্েয তাঁর সােথ কথা বলতাম। িতিনও প্রশান্ত িচত্েত আমােদর সােথ কথা বলেতন। আর যখন নামােজর সময় হত তখন
তাঁর েচহারা বদেল েযত এবং এমনভােব আল্লাহেক স্মরণ করেতন েযন িতিন আমােদর িচনেতন না।
ইসলােমর প্রাথিমক যুেগ আযান অন্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্েদশ্েযও প্রচািরত হত। েযমন, িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) শত্রুেদর েমাকােবলার জন্য
িজহােদর সময় আযান িদেত বলেতন এবং এভােব সর্বস্তেরর জনগেণর কােছ আহ্বান েপৗেছ েদয়া হত।
আযান শব্েদর আিভধািনক অর্থ সেচতন করা ও বার্তা েপৗঁেছ েদয়া। িবেশষ িকছু শব্েদর মাধ্যেম প্রচািরত আযান মানুষেক নামােজর সময় সম্পর্েক সেচতন



করেতা।
অতীতকােল নামােজর সময় হেয়েছ িকনা তা েবাঝা এ যুেগর মত এত সহজ িছল না। আজকাল মসিজেদর িমনার ছাড়াও েরিডও-েটিলিভশেন আযান প্রচািরত হওয়ায়
দর্শক-শ্েরাতারাও এর িবেশষ আধ্যাত্িমক প্রভাব বা বরকত লাভ করেছন।
আযান মানুষেক এ কথা স্মরণ কিরেয় েদয় েয, মাবুদ বা মহান আল্লাহর সােথ েযাগােযােগর সময় হেয়েছ। মুক্িত ও েসৗভাগ্েযর পেথর কথা মেন কিরেয় েদয় এই
আযান।
আযান েযন ইসলােমর িবপ্লবী আহ্বান সম্বিলত বাণীগুেলার এক অপূর্ব কিবতা। আর এ জন্যই এর আেবদন এত সর্বাত্মক, এত স্থায়ী বা অমর, এত হৃদয়-
স্পর্শী ও মধুর। একই কারেণ আযান জােলম ও েখাদাদ্েরাহীেদর মধ্েয সৃষ্িট কের আতঙ্ক। প্রখ্যাত ইংেরজ রাজনীিতিবদ গ্লাডস্েটান বৃেটেনর সংসেদ
পিবত্র েকারআেনর একিট কিপ এেন বেলিছেলন, যতিদন মুহাম্মােদর নাম মুয়াজ্িজেনর মাধ্যেম কােন েপৗঁছেব, যতিদন কাবা-ঘর থাকেব এবং পিবত্র েকারআন
হেব মুসলমানেদর পথ-প্রদর্শক, ততিদন মুসিলম েদশগুেলােত আমােদর নীিতর িভত্িত প্রিতষ্ঠা করা সম্ভব হেব না।
আযােনর মধ্েয রেয়েছ আল্লাহেক সর্বশ্েরষ্ঠ বেল েঘাষণা েদয়ার ও স্মরণ করার ব্যবস্থা। আল্লাহ ছাড়া েয েকােনা প্রভু েনই-েসই সাক্ষ্যও রেয়েছ
এই আযােন। একত্ববােদর েঘাষণার পর আযােন রেয়েছ িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র েরসালােতর েঘাষণা। এরপর আহ্বান জানােনা হয় মুক্িত ও
েসৗভাগ্েযর িদেক, সৎ-কােজর িদেক এবং সবেশেষ পুনরায় মহান আল্লাহর প্রভুত্েবর েঘাষণা তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারেণর মধ্য িদেয় েশষ হয়
অেলৗিকক এ আহ্বান বা আযান । উল্েলখ্য, আযােনর েকােনা েকােনা বাক্য দু'বার উচ্চািরত হয়। এইসব িবেশষ বাক্য েয অত্যিধক বা েবশী গুরুত্বপূর্ণ
তা এই পুনরাবৃত্িত েথেকই স্পষ্ট।
আযান ইসলােমর িচরন্তন শ্েলাগান ও একত্ববােদর প্রতীক। এই আযান প্রভুর ব্যাপাের অংশীবাদীতা ও েয েকােনা ধরেনর িমথ্যা বা অন্যায়েক
প্রত্যাখ্যােনর েঘাষণা এবং এর মাধ্যেম মানুষেক সত্য ও বাস্তবতার িদেক তথা মহান আল্লাহর িদেক আহ্বান জানােনা হয়। িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ
(সাঃ) বেলেছন, শয়তান যখনই আযােনর ধ্বিন েশােন, তখনই েস পািলেয় যায়।
আযান অবশ্যই সুমধুর কন্েঠ ও হৃদয়-স্পর্শীভােব মানুেষর কােন েপৗঁেছ েদয়া উিচত, যােত সবাই, িবেশষ কের, তরুণরা আযােন েঘািষত বাক্যগুেলা িনেয়
িচন্তা-ভাবনা করেত এবং নামােজর প্রিত আগ্রহী হেত পাের। অযান আমােদর এ কথা স্মরণ কিরেয় েদয় েয জীবেন অনন্ত করুণার আধার আল্লাহ ও তাঁর
রাসূেলর অিধকারই সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ।
২৫ পর্ব
মহান আল্লাহর জন্যই সমস্ত প্রশংসা, যাঁর নাম সর্েবাত্তম ও সবেচেয় সুন্দর এবং িযিন সর্বশক্িতর উৎস । তাই মহান আল্লাহর প্রিত িবরিতহীন ও
প্েরমময় কৃতজ্ঞতা জািনেয় এবং তাঁর অেশষ প্রশংসায় মগ্ন থাকার েতৗিফক েচেয় শুরু করিছ নামাজঃ আল্লাহর সান্িনধ্য লােভর উপায়-শীর্ষক
ধারাবািহক আেলাচনার এ সপ্তার আসর।
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বেলেছন, নামাজ মুিমেনর উন্নিতর েসাপান। অন্য কথায় নামাজ মানুেষর ঈমানেক ক্রমান্বেয় শক্িতশালী কের এবং
সৎকর্েমর প্রিত তার আগ্রহ েজারদার কের। নামাজ বান্দা ও স্রষ্টার মধ্েয সম্পর্েকর সবেচেয় শক্িতশালী বন্ধন।
েগেলা সপ্তার আসর েথেক আমরা নামাজ আদােয়র পদ্ধিতর নানা িদেকর তাৎপর্য সম্পর্েক আেলাচনা শুরু করিছ। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামােজর জন্য
পৃথকভােব আযান ও এক্বামা েদয়ার গুরুত্ব সম্পর্েক কথা বেলিছলাম। আজ আমরা নামােজর আেগ পিবত্র হবার জন্য জরুরী কর্তব্য িহেসেব অজু করা ও এরপর
িকবলামুিখ হেয় নামাজ আদায় করার তাৎপর্য সম্পর্েক কথা বলেবা।
আযান েশানার পর মুসলমানরা ওজু কের নামাজ পড়ার জন্য প্রস্তুত হন। পিবত্র েকারআেন সূরা মােয়দার ৬ নম্বর আয়ােত ওজু সংক্রান্ত িনর্েদশনা
রেয়েছ। ওজু করার সময় নামাজী হাত ও মুখ েধায়ার মাধ্যেম িনেজেক পিবত্র কেরন। এেত পিরস্কার-পিরচ্ছন্নতার প্রিত ইসলােমর গুরুত্ব ফুেট উেঠেছ।
শরীেরর অংশ িবেশষ েধায়ার সময় নামাজী এটা ভােবন েয তার মেনর মধ্েয েয ধুেলা-বািল বা ময়লা জেমেছ তা পিরস্কার করা দরকার। মানুেষর কামনা-বাসনা
ও েলাভ-লালসা তার মেনর মধ্েয অপিবত্রতা সৃষ্িট কের।
এভােব নামােজর প্রিতিট অংশ ও িদেকর রেয়েছ গভীর তাৎপর্য্য।
ওজু করার পর নামাজী িকবলা বা পিবত্র কাবা-ঘেরর অিভমুখ হেয় নামােজ দাঁড়ান। কাবাঘর সব মানুেষর জন্য িনরাপদ এবং িনর্ভরতার স্থান। িনরাপত্তার
এমন অনন্য স্থান-অিভমুখী হবার পর নামাজী িনরাপত্তা ও প্রশান্িত অনুভব কেরন। এটা স্পষ্ট েয, আল্লাহ িবেশষ েকােনা িদেক সীিমত নন, িতিন
সর্বত্র আেছন, যিদও িতিন স্থােনর সােথ ৈনকট্য বা দূরত্ব দ্বারা সম্পর্িকত নন। কারণ, আল্লাহ িনেজই স্থােনর স্রষ্টা। িকন্তু তা সত্ত্েবও
আল্লাহ একিট িনর্িদষ্ট অিভমুখ হেয় নামাজ আদায় করেত বেলেছন যােত সবাই একই েচতনা ও ঐক্েযর বন্ধেন আবদ্ধ হেয় আল্লাহর প্রশংসা কের। সূরা
বাক্বারার ১১৫ নম্বর আয়ােত আল্লাহ বেলেছন, পূর্ব ও পশ্িচম আল্লাহরই। তাই েযিদেকই মুখ েফরাও না েকন েসিদেকই আল্লাহ রেয়েছন।

নামােজ দাঁড়ােনার পর তার শরীেরর অঙ্গ প্রত্যঙ্গেক নামাজ ছাড়া অন্য েকােনা কােজ বা উদ্েদশ্েয ব্যবহার করা উিচত নয়, অনুরূপভােব নামােজ
দাঁড়ােনার পর মনেকও আল্লাহ ছাড়া অন্য েকােনা অিভমুিখ করা িঠক নয়। অর্থাৎ নামাজীেক শরীেরর পাশাপািশ মনেকও আল্লাহ অিভমুখী এবং একমাত্র
আল্লাহর প্রিত মেনােযাগী করেত হেব। িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বেলেছন, মানুষ যখন নামােজ দাঁড়ায় তখন যিদ তার মন ও সমস্ত মেনােযাগ
আল্লাহর প্রিত েকন্দ্রীভূত হয়, তখন নামাজ েশষ হবার পর েস েযন নবজাতক িশশু িহেসেব জন্ম েনয়। অর্থাৎ তার সমস্ত েগানাহ ক্ষমা করা হয়।
কাবা ঘর আল্লাহর এবাদেতর জন্য িনর্িমত প্রথম ঘর। এই ঘর শত-েকািট মুসলমােনর হৃদয়েক চুম্বেকর মত আকর্ষণ কের। এই পিবত্র স্থান হাজােরা নবী-



রাসূল এবং ইমাম ও অিল-আওিলয়ােদর ত্যাগ-িতিতক্ষার পুণ্য-স্মৃিত-িবজিড়ত। কাবা আমােদর কােছ একত্ববােদর সংস্কৃিত তুেল ধের। কাবা-ঘর ও এর
আশপােশর এলাকা আমােদর কােছ একত্ববােদর বীর-নায়ক হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর সুেযাগ্য সন্তান ঈসমাইল (আঃ)'র আন্তিরক প্রেচষ্টা ও েকারবানীর
কথা স্মরণ কিরেয় েদয়। পিবত্র হৃদেয়র এই িপতা ও পুত্র কাবা-ঘরেক আল্লাহর এবাদেতর জন্য পুনিনর্মাণ কেরিছেলন। ইসলাম এই পিবত্র ঘরেক
একত্ববােদর েকন্দ্র বেল েঘাষণা কেরেছ এবং িবশ্েবর েয েকােনা স্থােনর মুসলমানেক এই ঘর-অিভমুিখ হেয় নামাজ পড়েত বেলেছ। সূরা বাক্বারার ১৫০
নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন, েযখান েথেকই যাত্রা শুরু কর না েকন, িনজ মুখেক মসিজদুল হারাম অিভমুিখ কর এবং েযখােনই থােকা না েকন িনজ
মুখেক এ ঘর অিভমুিখ কর।
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) মক্কায় ১৩ বছর এবং এরপর মিদনায় দ্িবতীয় িহজরীর রজব মাস পর্যন্ত পিবত্র বায়তুল েমাকাদ্দাস অিভমুিখ হেয়
নামাজ আদায় কেরেছন। িছদ্রান্েবষী ইহুিদরা েস সময় ঠাট্রা কের বলেতা, মুসলমানেদর িনজস্ব িকবলা েনই, ওরা আমােদর িকবলামুিখ হেয় নামাজ আদায়
কের। ফেল রাসূল (সাঃ) মনক্ষুন্ন হন। এর কেয়ক িদন পর িকবলা পিরবর্তেনর আয়াত নােজল হয়।
েসিদনিট িছল প্রচন্ড গরেমর িদন। মসিজেদ বিন সােলেম েজাহেরর নামােজর ইমামিত করিছেলন িবশ্বনবী (সাঃ)। দুই রাকাত নামােজর পর িজবরাইল রাসূল
(সাঃ)'র শরীরেক বায়তুল েমাকাদ্দােসর িদক েথেক ঘুিরেয় মক্কার কাবাঘর-মুিখ কের িদেলন। এ সময় িতিন ওহী বা আল্লাহর এই বাণী পেড় েশানান, েহ নবী!
িনশ্চয় আিম আকােশর িদেক েতামার তাকােনােক বার বার লক্ষ্য করিছ। সুতরাং আিম েতামােক েসই িকবলামুিখ করেবা, যা তুিম ইচ্েছ কর। অতএব তুিম
পিবত্রতম মসিজেদর িদেক েতামার মুখ েফরাও, েতামরা েযখােনই থােকা না েকন েস িদেকই মুখ েফরাও। .... (বাক্বারা-১৪৪)
নামাজীরা এ ঘটনায় অবাক হেয় যান, িকন্তু তারা রাসূল (সাঃ)'র অনুসরণ কের কাবার িদেক মুখ েফরান। এ ঘটনার পর েথেক ঐ মসিজেদর নাম হয় মাসিজদ জুল
িকবলাতাইন। নামাজ েশেষ আনন্িদত ও উৎফুল্ল মুসল্লীেদর কন্ঠ েথেক েবিরেয় এল তাকিবর ধ্বিন-আল্লাহু আকবার। মুসলমানরা সবাই িকবলা পিরবর্তেনর
ওহী নােজল হওয়ায় খুিশ হন। এ ঘটনায় মুসলমানেদর মধ্েয ঘিনষ্ঠতা ও একতা বৃদ্িধ পায়। িকন্তু শত্রুরা হতবাক হবার পর আবারও শুরু কের অেযৗক্িতক ও
িবদ্েবষী প্রচার-প্রপাগান্ডা।
হযরত জাকািরয়া (আঃ)'র স্ত্রী ও স্ত্রীর েবান উভয়ই সন্তান জন্ম িদেত অক্ষম হেয় পেড়িছেলন। িকন্তু িকছুকাল পর হযরত জাকািরয়া (আঃ)'র স্ত্রীর
েবান সবাইেক অবাক কের িদেয় হযরত ঈসা (আঃ)'র মাতা হযরত মিরয়ম (সাঃ)েক জন্ম েদন। এই পিবত্র সন্তােনর জন্ম েদেখ হযরত জাকািরয়া (আঃ)'র মধ্েয
সন্তানহীনতার েবদনা েজেগ উেঠ। এরপর মিরয়েমর কােছ েবহশত েথেক খাবার ও ফল-মূল আসেত েদেখ হযরত জাকািরয়া (আঃ) সন্তােনর অিধকারী হবার ব্যাপাের
আেরা েবশী আশান্িবত হন। এই ঘটনার পর িতিন নামােজর মধ্েযই আল্লাহর কােছ সন্তান চাওয়ার িসদ্ধান্ত েনন। িতিন জানেতন নামাজ ও এবাদেতর সময়
েদায়া কবুল হয়। তাই িতিন খুব নম্রভােব নামােজর মধ্েযই এ েদায়া করেলন হাত তুেল, েহ আল্লাহ! আমােক পিবত্র সন্তান দান কর। তুিম েতা েতামার
বান্দা বা দাসেদর প্রার্থনা েশান।
এরপর একিদন হযরত জাকািরয়া (আঃ) যখন এবাদেত মশগুল িছেলন, তখন েফেরশতারা তােক ইয়ািহয়া নােমর পুত্র সন্তােনর অিধকারী হবার সুসংবাদ জানায়।
জাকািরয়া (আঃ) অত্যন্ত আনন্িদত হেলন এবং মহান আল্লাহর প্রিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেলন। আন্তিরক িচত্েতর নামাজ ও প্রার্থনার কারেণই িতিন এই
েখাদায়ী েনয়ামত লাভ কেরন। মহান আল্লাহ প্রার্থনাকারী ও নামাজীেদর খুবই ভালবােসন।Â  
২৬তম পর্ব
িবশ্েবর সর্বকােলর েসরা জ্ঞানীেদর একজন িছেলন হযরত েলাকমান। মহান আল্লাহ একবার তােক প্রশ্ন কেরন, " পৃিথবীেত আমার খিলফা বা প্রিতিনিধ এবং
িবচারক হেত চাও? " উত্তের েলাকমান বলেলন, "এটা যিদ আমার ইচ্ছাধীন ব্যাপার হয়, তেব আিম এ দািয়ত্ব িনেত আগ্রহী নই, কারণ, এটা সবেচেয় কিঠন ও
সবেচেয় দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ পদ। িকন্তু এটা যিদ আল্লাহর িনর্েদশ হয়, তাহেল আিম তা গ্রহণ করেবা, কারণ, আল্লাহ আমােক পদস্খলন বা িবচ্যুিত
েথেক রক্ষা করেবন।" েফেরশতারা েলাকমােনর বুদ্িধমত্তা ও িবচক্ষণতার প্রশংসা করেলন। এরপর আল্লাহ তােক এমন জ্ঞান ও েহকমাত বা প্রজ্ঞা দান
কেরন েয িতিন হািকম িহেসেব খ্যাত। িতিন সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ উপেদশগুেলার মধ্েয নামাজ পড়ার কথাও বেলেছন। পিবত্র েকারআেনর সূরা েলাকমােন
তার ঐ উপেদশ এেসেছ এভােব- "েহ আমার পুত্র! নামাজ কােয়ম কর, সৎকােজর িনর্েদশ দাও, এবং িবপেদ আপেদ ৈধর্য ধারণ কেরা। এসবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ।"
নামাজ পিবত্র পািনর এমন এক ঝর্ণাধারা যা মানুেষর েভতর ও বাইেরর সমস্ত অপিবত্রতা এবং কািলমা দূর কের । নামাজ মহান আল্লাহর সােথ বান্দার
মেনর সব আকুিত তুেল ধরার একান্ত আলাপচািরতা ও প্েরম-িবরেহর সংলাপ। গত কেয়কিট আসের আমরা আযােনর গুরুত্ব এবং এরপর ওজু ও িকবলামুিখ হওয়ার
গুরুত্ব সম্পর্েক কথা বেলিছ। নামাজ আদােয়র শর্ত িহেসেব নামাজীর শরীর ছাড়াও তার েপাশাক, জায়নামাজ এবং নামােজর স্থানও পিবত্র হেত হেব।
নামােজর েপাশাক ও স্থান এমনভােব িনর্বািচত করেত হেব যােত কােরা অিধকার ক্ষুন্ন না হয়। এরপর েকান্ নামাজ পড়েবা-- ফজর, েজাহর, আসর, মাগিরব না
এশার--েস িনয়ত করেত হেব এবং একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্িটর জন্যই নামাজ পড়েত হেব।
িনয়েতর পর হাত দুিট উপের উিঠেয় বলেত হেব আল্লাহু আকবার। এর অর্থ আল্লাহ সর্বশ্েরষ্ঠ এবং তাঁর শ্েরষ্ঠত্ব আমাদর কল্পনারও অেনক উর্ধ্েব।
আল্লাহেক সর্বশ্েরষ্ঠ বলার পর সব শক্িত ও বাহ্িযক আিভজাত্য বা ক্ষমতাগুেলা নামাজীর েচােখ তুচ্ছ হেয় পেড়। নামাজী েকবল মহান আল্লাহর
মহত্ত্েবর কথাই ভােবন। িবনম্র মন-প্রাণ িনেয় মুসল্লী আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগােন মশগুল হবার প্রস্তুিত েনন। আল্লাহু আকবার বলার মধ্য িদেয়ই
শুরু হয় নামাজ এবং নামােজর েশষ পর্যন্ত মুসল্লী আল্লাহর গুণগােন তথা িবরিতহীন ও প্েরমার্ত কৃতজ্ঞতায় মশগুল থােকন। এ সময় কােরা সােথ কথা না
বলা এবং কােরা কথার জবাব না েদয়া নামােজর শর্ত।
নামাজী অল্লাহু আকবার ধ্বিন বা তাকিবর বলার পর প্রথেমই েতলাওয়াত কেরন সূরা ফািতহা। সূরা ফািতহা সমগ্র েকারআেনর িশক্ষার িনর্যাস। সূরা
ফািতহার শুরুেত বলা হয়, িবসিমল্লািহর রাহমানীর রািহম। এর অর্থ, "অসীম দয়ালু ও পরম দয়াময় আল্লাহর নােম শুরু করিছ। এর পেরর আয়াতগুেলার অর্থ



হ'ল- সমস্ত প্রশংসা একমাত্র িবশ্বজগেতর প্রিতপালক আল্লাহর জন্য। িতিন অসীম দয়ালু ও পরম দয়াময়। িতিন িবচার বা প্রিতদান িদবেসর মািলক। েহ
আল্লাহ! আমরা একমাত্র েতামারই এবাদত কির এবং েতামারই কােছ সাহায্য চাই। আমােদরেক সরল পেথ চালাও। তােদর পেথ যােদর তুিম অনুগ্রহ কেরছ। যারা
েতামার ক্েরােধর পাত্র হয় িন এবং যারা পথ-ভ্রান্তও নয়। "
িবসিমল্লািহর রাহমানীর রািহম পিবত্র েকারােনর সমস্ত সূরার সূচনা-বাক্য। অবশ্য সূরা তওবার আেগ এই বাক্যিট েনই। নামাজসহ প্রত্েযক কােজর
আেগই িবসিমল্লািহর রাহমানীর রাহীম বলা প্রত্েযক মুসলমােনর কর্তব্য। এই বাক্য মহান আল্লাহর িনরাপদ আশ্রেয় ঠাঁই লােভর চািব। হযরত ইমাম জাফর
সােদক্ব (আঃ) বেলেছন, িবসিমল্লাহ িনরাপত্তা ও রহমেতর িনদর্শন।
জ্ঞান ও আেলার অসংখ্য দ্বার খুেল েদয় সূরা ফািতহা। এ সূরায় বার বার মহান আল্লাহর অেশষ দানশীলতা ও দয়াশীলতার কথা উল্েলখ করা হেয়েছ। এ িবষয়
পাঠক বা নামাজীর মনেক প্রশান্ত কের এবং তােক এ িশক্ষা েদয় েয আমরা েযন জীবেন দয়ালু ও দানশীল হই। এ সূরায় বলা হেয়েছ, আল্লাহ িবচার-িদবেসর
মািলক, অর্থাৎ, জীবন এ পৃিথবীর িদনগুেলােতই িসমীত নয়, পরকােল আমােদর সব কােজর িহেসব-িনেকশ করা হেব। তাই আমরা েযন সমস্ত কাজ-কর্েমর ব্যাপাের
সতর্ক থািক। প্রিতিট কাজ ও কথা বলার আেগ আমােদর েভেব েদখেত হেব এই কাজ বা কথািট সিঠক হচ্েছ িকনা।
আমরা যিদ মেনাযাগী হেয় িবনম্র-িচত্েত নামাজ আদায় কির ও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্িটই হয় এবাদত-বন্েদগীর উদ্েদশ্েয, তাহেল আমরা েযন বাস্তেব
আল্লাহ ছাড়া েখাদাহীন বা েখাদা-িবমুখ সমস্ত শক্িত ও ব্যবস্থােক অস্বীকার করলাম এবং িনেজেক বড় ভাবার বা আিমত্বেক লালন করার ও
েখাদাদ্েরািহতার সমস্ত পথ বন্ধ করলাম। এ ছাড়াও আমােদরেক সব সময় সিঠক পেথ পিরচািলত হবার জন্য আল্লাহর কাছ েথেক আন্তিরক িচত্েত সাহায্য
চাইেত হেব এবং নবী-রাসূল, ইমাম ও সৎ-েলাকেদর পেথ থাকার আেবদন জানােত হেব । কারণ, মানুষ প্রিত মুহূর্েত িবচ্যুিত বা ভুেলর িশকার হেত পাের।
ইসলামী বর্ণনায় এেসেছ িবশ্বনবী (সাঃ) েমরাজ-ভ্রমেণর সময় নামােজর ওপর প্রিশক্ষণ লাভ কেরন। িতিন যখন সূরা ফািতহা েতলাওয়াত কেরন, তখন মহান
আল্লাহ বলেলন, আমার স্মরণেক অসম্পূর্ণ েরেখছ। তখন রাসূেল েখাদা (সাঃ) সূরা ইখলাস বা সূরা েতৗিহদ েতলাওয়াত কেরন। এ সূরায় বলা হেয়েছ, "অসীম
দয়ালু ও পরম দয়াময় আল্লাহর নােম শুরু করিছ। েহ নবী! আপিন বলুন, আল্লাহ এক ও অদ্িবতীয়। িতিন েকােনা িকছু বা েকােনা সত্তারই মুখােপক্ষী নন।
িতিন কখনও জন্ম েদন না এবং জন্ম েনন না। েকউ বা েকােনা িকছুই তার সমকক্ষ ও শরীক নয়। "
অবশ্য সূরা ফািতহা পড়ার পর নামােজ সূরা ইখলাস ছাড়া অন্য েয েকানা সূরা পড়া যায়, তেব এই সূরা পড়া েবশী গুরুত্বপূর্ণ বা ফিজলতপূর্ণ। কারণ, এ
সূরা আমােদর এটা স্মরণ কিরেয় েদয় েয, আল্লাহ েকােনা কল্িপত েদব-েদবী নন এবং িতিন েকােনা িনর্ভরশীল অস্িতত্ব নন। িতিন িচরঞ্জীব এবং সব
িকছুর স্রষ্টা, অনািদ, অনন্ত, অক্ষয় ও অিবনশ্বর।
এ দুিট সূরা পড়ার পর েখাদার প্রিত বুক-ভরা ভালবাসা িনেয় নামাজী রূকু কেরন। রূকু হচ্েছ আল্লাহর প্রিত িবনম্র হওয়া ও তাঁেক সম্মান করা।
২৭ তম পর্ব
নামাজ কল্যাণ, িচরন্তন েসৗভাগ্য ও মহৎ গুণাবলী এবং একত্ববােদর েচতনা অর্জেনর রাজপথ। অন্যিদেক নামাজিবহীন জীবন েযন সূর্যহীন অন্ধকার
প্রান্তর এবং আেলা ও প্রাণহীন কুিটর। ইরােনর সর্েবাচ্চ েনতা হযরত আয়াতুল্লািহল উজমা খােমেনয়ী এ প্রসঙ্েগ বেলেছন, " আল্লাহর ধর্েমর
কর্তৃত্েবর ছায়াতেল কল্যাণকর জীবন তখনই অর্িজত হয় যখন মানুষ িনেজর অন্তের আল্লাহর স্মরণেক সব সময় জীবন্ত রাখেত সক্ষম হয় এবং তাঁর সহায়তায়
দূর্নীিত ও মন্েদর সমস্ত আকর্ষেণর িবরুদ্েধ সংগ্রাম করেত পাের। েখাদার স্মরেণ বা েখাদার প্েরেম সদা-িবেভার থাকা েকবল নামােজর সুবােদই
অর্িজত হয়। আসেল নামাজ এমন এক সংগ্রােমর দৃঢ় পৃষ্ঠেপাষক ও অেশষ শক্িতর িরজার্ভ েয সংগ্রােম মানুষেক িনেজর কু-প্রবৃত্িতর মত অভ্যন্তরীণ
শয়তানসহ বাইেরর শয়তানগুেলার সােথও সংগ্রাম করেত হয়।"
ইরােনর ওপর ইরােকর সাদ্দােমর চািপেয় েদয়া যুদ্েধর সময় েখাদ্রােদাহী কিমউিনস্ট আদর্েশ িবশ্বাসী ইরাকী বািথস্ট েসনােদর হােত বন্দী একজন
ইরানী মুজািহদ তার স্মৃিতকথায় িলেখেছন, বাগদােদর কারাগারগুেলােত েগাপেন নামাজ পড়তাম। কারণ, েসখােন নামাজ িনিষদ্ধ িছল। ইরাকী রক্ষীরা েটর
েপেল ইরানী নামাজীেদর ওপর ব্যাপক িনর্যাতন চালাত। িকন্তু তা সত্ত্েবও েকােনা ইরানী বন্দী নামাজ ত্যাগ করেতা না। নামাজ আমােদর ঈমান ও
প্রিতেরাধ-েচতনােক শািনত করেতা। একবার এক রােত ঘটেলা অিবশ্বাস্য ঘটনা। এক ইরাকী েসনা আমােক আমােক নামাজ পড়া েশখােনার অনুেরাধ জানায়।
অশ্রু-ভারাক্রান্ত হেয় আিম তােক বললাম, হ্যাঁ। ঐ ইরাকী েসনা িকছুিদেনর মধ্েয আমার কােছ নামাজ েশেখ। এরপর েস বন্দীেদর িনর্যাতন না করার এবং
তােদরেক সাধ্যমত সাহায্য করার ওয়াদা েদয়। ঐ ঘটনার পর েথেক আিম িবশ্বাস কির , নামাজ েখাদার সােথ সম্পর্ক েজারদার কের এবং জুলুম েমাকােবলার
শক্িত েযাগায়, এমনিক তা কারারক্ষীেদর মেনও ইিতবাচক প্রভাব েফেল। জীবেনর ঐ কিঠনতম সমেয় আল্লাহর দরবাের কৃতজ্ঞতার েসজদা আদায় কির এবং
নামােজর বরকেত বন্দী জীবেনর কেঠারতা ও িনর্যাতন সহনীয় হেয় যায়।
আল্লাহর প্রিত মেনােযাগ, প্রশান্ত ও স্িথর-িচত্ত, গভীর আশা বা িবশ্বাস ও িবনম্র ভাব নামাজ কবুল হবার সবেচেয় গুরুত্বপূর্ণ শর্ত । নামােজর
সূরায় আমরা মহান আল্লাহর একত্ববাদসহ পরকাল ও িবচার-িদবস সম্পর্েক সাক্ষ্য েদই এবং এভােব আল্লাহর পেথ জীবন পিরচালনার ইচ্েছ প্রকাশ কির ।
আর এসবই আমরা উচ্চারণ কির দাঁড়ােনা অবস্থায়। এরপর আমরা রুকুেত যাই। মাথােক হাঁটু পর্যন্ত নত কের রুকুেত েযেত হয়।
রুকু আল্লাহর দরবাের মানুেষর িবনম্রতা ও শ্রদ্ধার প্রকাশ। কারণ, আল্লাহ মানুেষর কল্পনার েচেয়ও অেনক বড়। িতিন শ্েরষ্ঠ সব গুণ, মহত্ত্ব ও
ক্ষমতার মািলক। রুকুেত শ্রদ্ধাভের ও িবনম্রিচত্েত আল্লাহর প্রশংসার উদ্েদশ্েয বলা হয়, সুবহানা রাব্িবই আল আিযম ওয়া িবহামিদহ। অর্থাৎ, অিত
মহান আমার প্রিতপালক সমস্ত েদাষ-ত্রুিট েথেক মুক্ত এবং আিম তাঁর প্রশংসা করিছ।
এরপর নামাজী পুনরায় দাঁিড়েয় যান এবং পরক্ষেণই িবনম্রতার চরম প্রকাশ ঘটােত িসজদায় যান। িসজদাবনত হওয়ার অর্থ িনেজেক আল্লাহর েমাকােবলায়
গুরুত্বহীন বা তুচ্ছ বেল েঘাষণা করা। হযরত ইমাম জাফর সােদক্ব (আঃ) এ সম্পর্েক বেলেছন, িসজদা হচ্েছ আল্লাহর সােথ বান্দার সবেচেয় ঘিনষ্ঠ



অবস্থা। এ অবস্থায় নামাজী প্রশান্ত-িচত্েত আল্লাহর প্রশংসা কের বেলন, সুবহানা রাব্িবই আল আ'লা ওয়া িবহামিদহ। এর অর্থ, অত্যন্ত মর্যাদাশীল
আমার প্রভু বা প্রিতপালক সমস্ত েদাষ-ত্রুিট েথেক মুক্ত এবং আিম তাঁর প্রশংসা করিছ।
িসজদা েথেক মাথা েতালার পর নামাজী িকছুক্ষণ বেসন এবং এরপর আবারও একইভােব িসজদায় িগেয় ঐ একই তাসবীহ বা প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ কেরন। আিমরুল
মুিমনীন হযরত আলী (আঃ) িসজদার তাৎপর্য সম্পর্েক বেলেছন, িসজদায় যাবার মাধ্যেম আমরা প্রকৃতপক্েষ এটা েঘাষণা করিছ েয, আল্লাহ আমােদর মািট
েথেক সৃষ্িট কেরেছন এবং িসজদা েথেক যখন মাথা তুিল তখন এটা স্মরণ করিছ েয, আল্লাহ আমােদর মািট েথেক তুেল এেনেছন এবং পুনরায় যখন িসজদায় যাই
তখন এটা েঘাষণা করিছ েয িতিন আবার আমােদর মািটেত িফিরেয় েনেবন। অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করােবন।
সুরা ফােতহা পড়া েথেক শুরু কের দুই িসজদা পর্যন্ত অংশেক নামােজর এক রাকা'ত বলা হয়। আমােদর প্রাত্যিহক নামাজগুেলা দুই, িতন অথবা চার রাকা'েতর
হেয় থােক। দ্িবতীয় রাকা'েতর নামাজ প্রথম রাকা'েতর মতই পড়েত হয়। দ্িবতীয় রাকা'েত দুই িসজদা েশষ হবার পর বেস তাশাহহুদ ও দরুদ পড়েত হয়।
তাশাহহুদ হচ্েছ, মহান আল্লাহেক শরীকিবহীন প্রভু িহেসেব সাক্ষ্য েদয়া এবং িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ(সাঃ)েক আল্লাহর দাস ও রাসূল িহেসেব
সাক্ষ্য েদয়া। এ জন্য আরবীেত বলেত হয়, আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহাদাহু লা শািরকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া
রাসুলুহু। আর দরুদ শরীফ হচ্েছ, মুহাম্মাদ(সাঃ) ও তাঁর আহেল বাইত বা পিবত্র বংশধারার জন্য আল্লাহর রহমত ও েদায়া কামনা করা। এ জন্য বলেত হয়,
আল্লাহুম্মা সাল্েল আলা মুহাম্মাদ ওয়া আেল মুহাম্মাদ।
তাশাহহুদ বা সাক্ষ্য েদয়া ও তােদর জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ কামনার মাধ্যেম আমরা রাসূল (সাঃ) ও তাঁর েযাগ্য অনুসারীেদর িচন্তাধারা অনুসরেণর
অঙ্গীকার কির এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার-প্রসাের অবদান ও আত্মত্যােগর জন্য তাঁেদর প্রিত সম্মান জানাই। উল্েলখ্য, তাঁেদর অনুসরণই আমােদর
জীবনেক সিঠক পেথ পিরচািলত করেত পাের। যিদ েহদায়ােতর এই প্রদীপগুেলা না থােক, তাহেল আমরা দুিনয়ার প্রতারণাময় বাহ্িযক চাকিচক্েয প্রভািবত
হেয় অধঃপিতত ও িবচ্যুত হেত থাকেবা।
দুই-রাকা'ত িবিশষ্ট নামােজ তাশাহুদ ও দরুেদর পর সালােমর মাধ্যেম নামাজ েশষ করা হয়। নামােজর সালােম বলা হয়, আসসালামুআলাইকা আইয়ুহান্নািব
ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু/ আসসালামুআলাইনা ওয়া আলা এবাদুল্লািহস সােলহীন/আসসালামুআলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। এর
অর্থ, েহ নবী! আপনার প্রিত ও সৎ বান্দােদর প্রিত সালাম বা শান্িত এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্িষত েহাক আপনার ওপর এবং সৎ বান্দােদর ওপর ।
এভােব দুই রাকা'ত নামাজ েশষ হয়। নামােজর প্রথম েথেক েশষ পর্যন্ত আল্লাহর স্মরণ নামাজীেক িবেশষ শক্িত েযাগায়। নামাজী সাহায্য কামনা কেরন
তুলনাহীন শক্িত ও অসীম দয়ার অিধকারী আল্লাহর কাছ েথেক । একত্ববােদর সঙ্গীত ও আল্লাহর সমস্ত সৎ বান্দােদর জন্য শান্িত ও সুখ কামনায় ভরপুর
এই নামাজ। মুসলমানরা ৈদিনক ৫ বার এই সঙ্গীেত অবগাহন কেরন যােত আল্লাহর স্মরণ ও উচ্চতর গুণাবলী তােদর মধ্েয জাগ্রত হয় এবং আল্লাহর শক্িত
ছাড়া অন্য েকােনা শক্িতর কােছ মাথা নত করেত না হয়। Â  
২৮তম পর্ব
নামাজ সব ধরেনর পূর্ণতা, উন্নত গুণাবলী, কল্যাণ ও েসৗন্দর্য্েযর উৎস। নামাজ মহান আল্লাহর প্রিত ভালবাসার ও তাঁর সােথ প্েরমময় সম্পর্েকর
এবাদত । ইরােনর মহাকিব হােফেজর একিট কিবতার দুিট লাইন এ প্রসঙ্েগ প্রিনধানেযাগ্য। িতিন িলেখেছন:
আমােদর অন্তের েখাদার প্েরম ছাড়া অন্য িকছুর স্থান েনই, তাঁর প্েরমই যেথষ্ট।
ইহেলাক -পরেলাক িদেয় দাও শত্রুেক, আমরা েতা শুধু তাঁর প্েরেমই সন্তুষ্ট।
গত কেয়ক সপ্তার আেলাচনায় আমরা দুই রাকা'ত-িবিশষ্ট নামাজ পড়ার পদ্ধিত সম্পর্েক কথা বেলিছ। িতন ও চার রাকা'ত-িবিশষ্ট নামাজ পড়ার পদ্ধিতও একই
ধরেনর। তেব দ্িবতীয় ও তৃতীয় রাকা'েত সূরা ফািতহার পর অন্য েকােনা সূরা পড়ার প্রেয়াজন েনই। েকােনা েকােনা আেলেমর মেত দ্িবতীয় ও তৃতীয়
রাকা'েত সূরা ফািতহার পিরবর্েত তাসিবহােত আরবা বা চার তাসিবহ পড়া যায়। এ চার তাসিবহ হল যথাক্রেম, সুবাহানআল্লাহ, আলহামদুিলল্লাহ, লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার। অর্থাৎ, আল্লাহ পিবত্র ও ত্রুিটমুক্ত, প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা েকবল আল্লাহরই জন্য, আল্লাহ ছাড়া অন্য েকােনা মাবুদ
বা প্রভু েনই এবং আল্লাহ বর্ণনাতীতভােব শ্েরষ্ঠ ও বড়। এ তাসবীহ িতন বার পাঠ কেরত হয়।
নামাজ একাকী বা িবচ্িছন্নভােব পড়া যায়। আবার জামাআত বা দলবদ্ধভােবও পড়া যায়। ইসলাম মসিজেদ বা অন্য েকােনা উপযুক্ত স্থােন দলবদ্ধভােব
নামাজ পড়ার ওপর িবেশষ গুরুত্ব েদয়। পিবত্র েকারআেন সূরা বাক্বারার ৪৩ নম্বর আয়ােত এ প্রসঙ্েগ বলা হেয়েছ: েতামরা নামাজ কােয়ম কর, জাকাত দাও
ও রুকুকারীেদর সােথ রুকু কর, তথা জামাআেত নামাজ আদায় কর।
জামাআেত নামাজ আদােয়র ফেল নামাজীেদর মধ্েয ঐক্য ও সহমর্িমতা বৃদ্িধ পায়। ফেল সমাজ আধ্যাত্িমক িদকসহ িবিভন্ন িদেক শক্িতশালী হয়। িবিভন্ন
ইসলামী বর্ণনায় এেসেছ, জামাআেত শািমল মুসল্লীেদর মধ্েয মাত্র একজন মুসল্লীর ওপরও যিদ আল্লাহর রহমত নােযল হয়, তাহেল ঐ জামাআেতর সবাই ঐ
রহমেতর অংশীদার হন। িবেশষ কের েয সমােবশ ও ঐক্েযর লক্ষ্য হ'ল আল্লাহর সন্তুষ্িট অর্জন, েস সমােবশ ও ঐক্েযর প্রত্েযক ধারকই আল্লাহর রহমেতর
অিধকারী হন।
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র পিবত্র আহেল বাইত (আঃ)'র সদস্য হযরত ইমাম েরজা (আঃ) বেলেছন, নামাজ জামাআেত আদায় করার িবধান েদয়ার উদ্েদশ্য
হ'ল, ইসলাম, একত্ববাদ, আল্লাহর প্রিত আন্তিরকতা ও তাঁর এবাদেত আন্তিরকতার মত মূল্যেবাধগুেলােক সর্বসাধারেণর সামেন তুেল ধরা এবং েসগুেলা
মানুষেক প্রত্যক্ষ করােনা।
জামাআেত নামাজ আদায় করার রীিত ব্যক্িত ও সমােজর জন্য অেনক কল্যাণ বেয় আেন। েযমন, জামাআেত নামাজ আদায় করার রীিতর সুবােদ সমােজর মানুষ এেক-
অপেরর সােথ পিরিচত হয় এবং তােদর মধ্েয ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ও সমবায়মূলক েচতনা েজারদার হেত থােক। সমেবতভােব নামাজ আদায় মুসলমানেদর ঐক্য,



শক্িত ও সহমর্মীতােক অমুসলিমেদর সােথ তুেল ধের। এই সম্িমিলত এবাদত মুসলমানেদর মধ্েয েছাট ও বড়, ধনী ও দিরদ্েরর পার্থক্য এবং বংশীয় গিরমা
দূর কের, অন্যিদেক এই েচতনা েজারদার কের েয, তারা সবাই এক আল্লাহর উপাসক ও এক আল্লাহর দাস। এভােব জামাআেত নামাজ আদায় করার রীিত
মুসলমানেদরেক অহংকার েথেক দূের রােখ এবং তােদরেক ভ্রাতৃত্ব, শৃঙ্খলা ও সময়-সেচতনতার মত িবিভন্ন উন্নত গুণাবলী অর্জেন সহায়তা কের। মসিজদ ও
জামাআেতর িদেক অগ্রসর নামাজীর প্রিত পদক্েষেপ সওয়াব েলখা হেত থােক। িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) বেলেছন, " মহান আল্লাহ ও তাঁর
েফেরশতাকুল নামােজর জামাআেত শরীক প্রথম কেয়ক সািরর মুসল্লীেদর প্রিত দরুদ পাঠান। "
রাত েজেগ নামাজ আদায় করা িছল িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র সবেচেয় পছন্েদর কাজগুেলার মধ্েয অন্যতম। িকন্তু তা সত্ত্েবও িতিন বেল েগেছন
েয, সারারাত েজেগ সকাল পর্যন্ত এবাদত করার েচেয়ও ফজেরর নামাজ জামাআেত আদায় করা আমার কােছ েবশী প্িরয়।
নামাজ জামাআেত আদায় করার জন্য মুসল্লীরা েকবলামুিখ হেয় ও পরস্পেরর গা েঘঁেষ সািরবদ্ধভােব সমেবত হন। একজন মুসল্লী সব নামািজর িকছু সামেন
দাঁিড়েয় এই নামােজর ইমামিত কেরন বা েনতৃত্ব েদন। সম্িমিলত নামােজ ইমাম সূরা ফািতহা ও অন্য একিট সূরা পােঠর পর রুকু ও িসজদা িদেয় প্রথম এবং
দ্িবতীয় রাকা'ত নামাজ পেড়ন। এ দুই রাকা'েত অন্য মুসল্লী বা মুক্তািদরা ইমােমর ক্বারাআত েশােনন। িকন্তু নামােজর অন্য অংশগুেলােত েযসব বাক্য
বা িজিকর উচ্চারণ করেত হয় েসগুেলা সবাই একসােথ পেড়ন।
মুসিলম সমােজ রাজৈনিতক ও সামািজক ব্যবস্থায় েনতা বা ইমামেক িকছু উন্নত গুণাবলী ও েযাগ্যতার অিধকারী হেত হয়, যােত অন্যরা তার মাধ্যেম
প্রভািবত হন। নামােজর জামাআেতর ইমামেকও জ্ঞান ও আচরণসহ সবক্েষত্ের েখাদাভীরু এবং ন্যায়িবচারক হেত হয়। এমনিক তােক এসব ক্েষত্ের অন্যেদর
েচেয় অগ্রণী হেত হয়। এ প্রসঙ্েগ হযরত ইমাম জাফর সােদক্ব (আঃ) বেলেছন, জামাআেতর ইমাম হচ্েছন এমন একজন েনতা িযিন েতামােদরেক আল্লাহর কােছ
িনেয় যান। তাই েদখা উিচত েয, েতামরা কার েপছেন নামাজ আদায় করছ।
পিবত্র েকারআেনর সূরা আরােফর ৩১ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, েহ আদম সন্তানগন! মসিজেদ যাবার সময় েতামরা িনেজর সােথ অলংকার বা সাজ-সজ্জার
সামগ্রী িনেয় যােব।
হযরত ইমাম জাফর সােদক্ব (আঃ) এই আয়ােতর তাফসীর প্রসঙ্েগ বেলেছন, এখােন অলংকার বা সাজ-সজ্জার সামগ্রী বলেত মসিজেদর উপযুক্ত ইমামেক েবাঝােনা
হেয়েছ। অন্যিদেক মুসল্লীেদরও উিচত পিবত্র েপাশাক পের, আতর বা সুগন্ধী লািগেয় ও অত্যন্ত িবনম্রভােব মসিজেদ িগেয় মসিজদেক অলংকৃত করা।
িবশ্বিবখ্যাত ইরানী িচিকৎসক ও দার্শিনক গেবষণা করেত িগেয় েকােনা কিঠন প্রশ্েনর সমাধান েবর করেত না পারেল মসিজেদ িগেয় নামােজ দন্ডয়মান
হেতন এবং এ ব্যাপাের আল্লাহর কােছ প্রার্থণা কের সাহায্য কামনা করেতন ও কান্নাকািট করেতন। নামাজ আদােয়র পর প্রশান্ত মেন ঐ িবষয় িনেয় যখন
আবার ভাবেতন তখন িতিন িশগিগরই ঐ প্রশ্েনর সমাধান খুঁেজ েপেতন। এরপর িতিন আল্লাহর দরবাের িসজদা িদেয় েশাকর আদায় করেতন।
২৯তম পর্ব
অস্ট্েরিলয়ার নওমুসিলম মিহলা ইয়ুত েবলদািচনা ইসলাম ধর্ম গ্রহেণর কািহনী তুেল ধরেত িগেয় বেলেছন, আিম বাইেবেলর সংস্পর্েশ বড় হেয়িছ। এ বইেয়র
েবশীর ভাগই েয স্রস্টার বাণী নয় তা আিম উপলব্িধ করতাম। এ অবস্থায় দীর্ঘকাল ধের িবিভন্ন ধর্ম সম্পর্েক পড়াশুনা করিছলাম। এক রােত পিবত্র
েকারআন খুেল সুরা ফািতহার ইংেরজী অনুবাদ পড়িছলাম, পেড়ই মেন হল, এসব মানুেষর কথা নয়। শব্দগুেলার অর্থ ও বর্ণনার ভঙ্িগেতই আল্লাহর বাণীর
ক্ষমতা ও আকর্ষণ অনুভব করলাম। সূরা ফািতহায় অত্যন্ত স্পষ্টভােব দয়াময় আল্লাহর একত্ব বা তাওহীেদর কথা এেসেছ। ফেল আমার অন্তেরর দ্িবধা-
দ্বন্দ্ব েকেট যায়। েসই রােত আিম অিবশ্বাস্যভােব েভার পর্যন্ত পিবত্র েকারআন পড়লাম। েভাের আযােনর শব্দ শুনলাম। তা এতই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী
মেন হ'ল েয আিমও তা গুণগুিণেয় উচ্চারণ কির। িকছুিদন পর আিম একদল মুসলমােনর সােথ জামােত নামাজ আদায় করেত যাই। নামােজর ইমাম যখন উচ্চস্বের
সূরা ফািতহা পড়িছেলন, তখন আল্লাহেক পাবার অনুভুিতেত আমার মন-প্রাণ আনন্দ ও সজীবতায় ভের যায় । যিদও নামােজর প্রথম িদেকর তৎপরতা ও
শব্দগুেলার সােথ ভােলাভােব পিরিচত িছলাম না, িকন্তু নামাজীেদর পরস্পর সমান হবার মহত্ত্ব ও ঔজ্জ্বল্য িছল আমার জন্য খুবই উদ্দীপনাময়। এরপর
আিম গভীর আগ্রহ িনেয় নামােজ উচ্চািরত বাক্য বা শব্দগুেলা ইংেরজী হরেফ কাগেজ িলেখ রাখতাম এবং তা গুণগুিণেয় আবৃত্িত করতাম। আিম জামাআেত
নামাজ পড়ােক প্রাধান্য েদই। কারণ নামােজর জামাআত আমার কােছ খুবই আকর্ষণীয় ও মেনামুগ্ধকর। "
েগেলা সপ্তায় আমরা জামাআেত নামাজ আদায় করার গুরুত্ব সম্পর্েক কথা বেলিছ। প্রাত্যিহক ও ওয়ািজব নামাজগুেলা একাকীও পড়া যায় আবার জামাআেতও
পড়া যায়। তেব েকােনা েকােনা নামাজ েকবল জামাআেতই পড়েত হয়। েযমন, জুমার নামাজ। মুসলমানেদর সাপ্তািহক সমােবশ ও উৎসেবর িদন হল জুমার িদন। এ
িদেন তারা িবশ্রাম এবং বন্ধু-বান্ধেবর সােথ েদখা-সাক্ষােতর পাশাপািশ অন্য িদেনর েচেয় েবশী এবাদত-বন্েদগী ও সৎকােজ িলপ্ত হন। পুেরা
সপ্তার জন্য প্রাণ-শক্িত ও উদ্দীপনা সঞ্চেয়র িদন এই জুমআ। এ িদেন মুসলমানরা েজাহেরর নামােজর পিরবর্েত দুই রাকা'ত িবেশষ নামাজ জামাআেত আদায়
কেরন। এই নামােজর ইমাম নামােজর আেগ মুসল্লীেদর উদ্েদশ্েয দুিট েখাতবা বা ভাষণ েদন। প্রথম েখাতবায় আল্লাহর প্রশংসার পর েখাদাভীিত, পাপ-
বর্জন ও আত্মগঠন সম্পর্েক কথা বেলন। িতিন দ্িবতীয় েখাতবায় সমকালীন িবশ্েবর সমস্যা ও িবেশষ কের মুসিলম িবশ্েবর গুরুত্বপূর্ণ সংকট সম্পর্েক
বক্তব্য রােখন। মেনােযাগ িদেয় েখাতবা েশানা মুসল্লীেদর দািয়ত্ব। জুমা'র নামােজর সমােবশ ও েখাতবার দর্শন সম্পর্েক হযরত ইমাম েরজা (আঃ)
বেলেছন, "প্রিত শুক্রবাের মানুষেক সতর্ক করা, তােদরেক আল্লাহর আনুগত্য ও সৎকাজ করেত এবং েগানাহ বর্জেনর আহ্বান জানােনা ইমােমর দািয়ত্ব।
মুসলমানেদরেক সামািজক ও ধর্মীয় নানা স্বার্থ বা কল্যাণ সম্পর্েক অবিহত করা এবং সমােজর প্রত্েযক সদস্যেক িবিভন্ন িবষেয় সেচতন করাও জুমার
েখাতবার উদ্েদশ্য। দানা েবঁেধ ওঠা সামািজক িবচ্যুিত ও িবপদ সম্পর্েক সতর্ক করা এবং মুসিলম সমােজর জন্য হুমিক সৃষ্িটকারী ষড়যন্ত্রগুেলা ও
েসসেবর পিরণাম স্পষ্টভােব তুেল ধরাও জুমার ইমােমর দািয়ত্ব।"
জুমার নামাজ সম্পর্িকত বর্ণনায় েদখা েগেছ, েকাথাও েকােনা ন্যায়পরায়ন মানুেষর শাসন-ব্যবস্থা চালু হেল েসই েদশ বা শহের জুমা'র নামােজর



ব্যবস্থা করা উিচত। েকােনা েকােনা িবিশষ্ট আেলেমর মেত, একিট শহের েকবল একিট মাত্র জুমা'র জামাআত করা যায়। জুমা'র আযােনর পরই সমস্ত কাজ-কর্ম
বাদ িদেয় এই নামাজ আদােয়র জন্য সমেবত হেত েজার গুরুত্ব েদয়া হেয়েছ। পিবত্র েকারআেনর সূরা জুমআর নয় নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, েহ ঈমানদারগণ!
যখনই জুমা'র নামােজর জন্য আহ্বান জানােনা হয় তখন আল্লাহর স্মরেণর িদেক ধািবত হও এবং েকনা-েবচা ত্যাগ কর। এটাই েতামােদর জন্য উত্তম যিদ
েতামরা েজেন থাক।
সূরা জুমআ'র নয় নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, জুমা'র নামাজ েশষ করার পর জিমেন ছিড়েয় পড় ও আল্লাহর অনুগ্রহ বা জীবীকার সন্ধান কর এবং তাঁেক খুব েবশী
কের স্মরণ কর, যােত েতামরা সফল হও।
ইসলােমর ইিতহােসর প্রথম জুমা নামাজ অনুষ্িঠত হেয়িছল মিদনায় রাসূল (সাঃ)'র িহজরেতর পর। িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যখন িহজরত কের মিদনায়
আেসন তখন িতিন কুবা নামক স্থােন থােমন এবং েসখােন জনগণ তােক স্বাগতঃ জানান। কুবা এলাকায় কেয়ক িদন অবস্থান করার সময় েসখােন জনগেণর সহায়তায়
িতিন একিট মসিজদ িনর্মাণ কেরন। এটাই ইসলােমর ইিতহােসর প্রথম মসিজদ। এরপর জুমার িদেন িতিন মুসলমানেদর িনেয় কুবা েথেক মিদনায় যান এবং
েসখােন একিট প্রান্তের উপনীত হন। ঐ প্রান্তেরই েজাহেরর নামােজর সময় হেল েসখােন িতিন জুমা'র নামাজ পড়ান।
জামাআেত সবার সামেন েথেক িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) নব-পল্লিবত ইসলাম ও মুসলমানেদর দািয়ত্ব সম্পর্েক দুিট ভাষণ বা েখাতবা প্রদান
কেরন। এরপর িতিন সাহাবীেদর িনেয় জুমা'র নামাজ পেড়ন। এরপর েথেক জুমা'র নামাজ মুসলমানেদর সাপ্তািহক কর্মসূচীেত পিরণত হয়।
ইরােন ইসলামী িবপ্লব সফল হবার পর জুমা' নামাজ প্রচিলত হয়। েতহরান িবশ্বিবদ্যালেয় িবপুল সংখ্যক মুসল্লীর উপস্িথিতেত প্রথম জুমা' নামােজর
ইমামিত কেরন আয়াতুল্লাহ ত্বােলক্বানী। িবপ্লেবর ত্িরশ বছর পর এখনও ইরােনর িবিভন্ন অঞ্চল ও শহরগুেলােত ব্যাপক উদ্দীপনার মধ্য িদেয় জুমা'
নামাজ অনুষ্িঠত হয়। এসব নামােজ িবপুল সংখ্যক মিহলা ও িশশুরাও অংশ েনয়।
ইরােন জুমা'র নামাজ পারস্পিরক েযাগােযাগ, জরুরী তথ্য প্রচার ও ইসলামী ঐক্েযর এক শক্িতশালী মাধ্যম। জুমার েখাতবাগুেলা েথেক ইরােনর জনগণ
ইসলাম বা েখাদাভীিতর মত িবষয়গুেলা সম্পর্েক জ্ঞান লােভর পাশাপািশ েদশ-িবেদেশর ও িবেশষ কের মুসিলম িবশ্েবর গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুেলা
সম্পর্েক িদক-িনর্েদশনা েপেয় থােকন। ত্রাণ-সাহায্য সংগ্রহ ও এ ধরেনর অন্য অেনক কল্যাণমূলক কােজর েকন্দ্র হ'ল এই জুমা'র নামাজ।
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  ৩০তম পর্বÂ  
নামাজ অেশষ কল্যােণর উৎস। সমাজেক িবিভন্ন সংকট, লক্ষ্যহীনতা, সংকীর্ণতা ও িবচ্যুিত েথেক রক্ষা এসব কল্যােণর মধ্েয অন্যতম। নামাজ ইসলােমর
েমৗিলক িদকগুেলার সংক্িষপ্ত প্রকাশ এবং এ জন্যই নামাজ ইসলােমর অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ও জীবেনর অন্য সব কর্মসূচীর েচেয় ইসলাম নামাজেক েবশী
গুরুত্ব েদয়।
মুসল্লীরা যখন সািরবদ্ধভােব নামােজর জামায়ােত সমেবত হন তখন মহান আল্লাহর স্মরেণর অপূর্ব েসৗরভ ও আধ্যাত্িমকতার েবেহশতী ঔজ্জ্বল্েয ঐ
সমাজ প্রাণবন্ত হেয় ওেঠ। েগেলা সপ্তায় আমরা জামায়ােত নামাজ আদােয়র রীিত প্রসঙ্েগ জুমআর নামােজর কথা বেলিছ। পিবত্র ঈদুল িফতর ও ঈদুল আযহার
জামায়ােতর নামাজও ইসলামী ঐক্যসহ ইসলামী ঔজ্জ্বল্েযর নানা িদক তুেল ধের। পিবত্র ঈদুল িফতর উদযািপত হয় শাওয়াল মােসর প্রথম িদেন ও এই ঈেদর
জামায়াতও অনুষ্িঠত হয় এই িদন সকােল । ঈদুল আযহার নামােজর জামায়াত অনুষ্িঠত হয় দশই জ্িবলহজ্ব তািরেখ এবং হজ্েবর চূড়ান্ত পর্যােয়র এই িদেন
পিবত্র মক্কায় সমেবত মুসলমানরা পশু েকারবানী কের থােকন। িবশ্েবর িবিভন্ন েদেশর মুসলমানরাও এই িদেন সাধ্যমত েকারবানী কেরন এবং ব্যাপক
উৎসাহ ও উদ্দীপনা িনেয় ঈেদর জামায়ােত শরীক হন।
মুসলমানেদর সবেচেয় বড় এই দুই ঈেদর নামাজ সাধারণতঃ েখালা প্রান্তর বা ময়দােন অনুষ্িঠত হয়। মুসল্লীেদর আল্লাহু আকবর বা আল্লাহ সর্বশ্েরষ্ঠ
ধ্বিনেত উজ্জ্বীিবত হেয় ওেঠ আশপােশর সমস্ত পিরেবশ। দুই রাকা'ত-িবিশষ্ট দুই ঈেদর নামােজর মধ্েয ক্বুনুত বা িবেশষ িকছু েদায়া পড়া হয়। এসব
েদায়ায় মুসলমানরা মহান আল্লাহর কােছ েসইসব কল্যাণ, েসৗভাগ্য ও দয়া কামনা কেরন েযসব কল্যাণ, েসৗভাগ্য ও দয়া িতিন দান কেরেছন সর্বেশষ রাসূল
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও তার পিবত্র বংশধারা বা আহেল বাইত (আঃ)-েক। নামাজ েশেষ মুসল্লীরা উচ্চস্বের তাকবীর ধ্বিন বা আল্লাহু আকবার
শ্েলাগান উচ্চারণ কেরন। এরপর জামায়ােতর ইমাম নামাজীেদর উদ্েদশ্েয দুিট ভাষণ বা েখাতবা েদন। এসব েখাতবা জুমআর নামােজর েখাতবার অনুরূপ।
অর্থাৎ ইমাম সােহব প্রথম েখাতবায় মানুষেক েখাদাভীিত বা আল্লাহর িবিধ-িবধােনর আনুগত্য করার আহ্বান জানান। আর দ্িবতীয় েখাতবায় মুসিলম
িবশ্েবর িবিভন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও সমস্যা িনেয় আেলাচনা এবং িদকিনর্েদশনা প্রদান কেরন।
জুমআ ও ঈেদর নামাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামষ্িটক এবাদত। তাই এসব নামাজ অনুষ্ঠােনর দািয়ত্ব ইসলামী রাষ্ট্েরর। েযসব েদেশ ইসলামী শাসন-
ব্যবস্থা প্রিতষ্িঠত েনই েসসব সমােজ জনসাধারণ িনেজরাই ঈেদর জামায়ােতর আেয়াজন করেত পােরন। জামায়ােতর নামাজ মানুেষর আধ্যাত্িমক উন্নয়েন ও
ইসলামী ঐক্য েজারদাের গুরুত্বপূর্ণ ভূিমকা রােখ। িবেশষ কের জুমআ ও ঈেদর নামােজর জামায়াত ইসলামী ঐক্য ও সংহিত কেয়কগুণ বৃদ্িধ কের।
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র স্ত্রী উম্মুল মুিমনীন হযরত মািরয়া (সাঃ)'র গর্েভ জন্ম িনেয়িছল ইব্রাহীম নােমর এক পুত্র সন্তান। িকন্তু
রাসূল (সাঃ)'র এই সন্তান মাত্র ১৮ মাস বয়েস ইন্েতকাল কেরন। তাঁর মৃত্যুেত রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত েশাকাহত হেয়িছেলন। তাঁর িনর্েদেশ মদীনার
জান্নাতুল বাকী নামক েগারস্তােন হযরত ইব্রাহীম (রঃ)েক দাফেনর উদ্েযাগ েনয়া হয়। আওলােদ রাসূল ইব্রাহীম (রঃ)েক দাফেনর সময় সূর্য গ্রহণ শুরু
হয়। এ অবস্থায় েলাকজন িচন্িতত হেয় পেড়ন এবং এ ঘটনােক রাসূল (সাঃ)'র পুত্েরর মৃত্যুর সােথ সম্পর্িকত মেন করেত থােকন। িবশ্বনবী (সাঃ)
েলাকজেনর এ ধরেনর ধারণার কথা জানেত েপের তােদরেক সমেবত কেরন এবং চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহেণর সােথ কােরা মৃত্যুর েকােনা সম্পর্ক েনই বেল
জানান। চন্দ্র ও সূর্য আল্লাহর িনর্েদেশর অনুগত এবং এ দুিট প্রাকৃিতক ঘটনা মহান আল্লাহর িনদর্শন বেল িতিন উল্েলখ কেরন। চন্দ্রগ্রহণ ও



সূর্যগ্রহণ বা এ দুিটর মধ্েয েয েকােনা একিট ঘটেত েদখেল নামােজ আয়াত বা আল্লাহর িনদর্শেনর নামাজ পড়েত হেব বেল িতিন জানান। এরপর রাসূল
জনতােক িনেয় আয়াত বা আল্লাহর িনদর্শেনর নামাজ আদায় কেরন।
চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ ছাড়াও ভূিমকম্প, ঝড়-তুফান, বজ্রপাত, বন্যা প্রভৃিতও প্রাকৃিতক ঘটনা। প্রকৃিতর িনর্িদষ্ট িনয়ম েমেনই এসব ঘটনা
সংঘিটত হয়। আসেল এসব ঘটনা মহান আল্লাহর শক্িতমত্তা, প্রজ্ঞা ও ক্ষমতারই অন্যতম িনদর্শন। তাই এসব ঘটনা সম্পর্েক যথাযথ িচন্তাভাবনার পেথ না
িগেয় অনুমান ও কল্পনার আশ্রয় েনয়া িঠক নয়। আর আয়ােতর নামাজ এসব িবষেয় সিঠক পেথ িচন্তাভাবনা করেত উৎসাহ েযাগায় । এ ধরেনর প্রাকৃিতক ঘটনা বা
দূর্েযাগ েদখা িদেল িকংবা এ ধরেনর দূর্েযােগর পর দুই রাকা'ত িবিশষ্ট এই নামাজ আদায় করা অবশ্য কর্তব্য বা ওয়ািজব। েকউ যিদ প্রাকৃিতক ঘটনা বা
দূর্েযােগর সময় এই নামাজ আদায় করেত না পােরন তাহেল পের অবশ্যই এই নামােজর ক্বাজা আদায় করেত হেব।
আয়ােতর নামােজ প্রিত রাকা'েত একবােরর পিরবর্েত ৫ বার রুকুেত েযেত হয়। প্রত্েযক রুকুেত যাবার আেগ সূরা ফািতহা ও েয েকােনা একিট সূরা পড়েত
হয়। আবার অেনক আেলম মেন কেরন প্রত্েযক রুকুেত সূরা েতৗিহদ বা ইখলােসর একিট কের আয়াতও পড়া যায়। দ্িবতীয় রাকা'তও একই িনয়েম পড়া হয়।
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)এর পিবত্র আহেল বাইেতর সদস্য হযরত ইমাম জাফর সােদক (আঃ) বেলেছন, "চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ, ভূিমকম্প ও ভয়ানক
ঝড়-তুফান ক্িবয়ামত বা পুনরুত্থান িদবেসর অন্যতম লক্ষণ। এসেবর েকােনা একিট েদখেত েপেল ক্িবয়ামত বা পুনরুত্থান িদবেসর কথা স্মরণ করেব এবং
মসিজেদ আশ্রয় িনেয় নামাজ আদায় করেব।"Â Â
Â ৩১তম পর্ব
যখন সময় হয় নামােজর েখাদাপ্েরেমর েখাশবুেত ভের যায় এ শুণ্য মন
এ েতা েদায়া আর িমনিতর কারুকােজ েশািভত অপূর্ব এক গৃহ-েকান ।
মেনর েচাখ খুেল িদেয়িছ আেলােকাজ্জ্বল েসই ঘর অিভমুেখ
পিবত্রতার বন্যা েধেয় আেস এ ঘেরর সমস্ত জানালা িদেয়।
ঐ েশােনা আযান, মধুকণ্ঠী মুয়াজ্িজন েবলােলর েবাল্
সমগ্র সত্তায় েদাল িদেয় যায় এশেক েখাদার িহল্েলাল।
েহ রব! এ ভাঙ্গা মন সঁেপ িদলাম েতামায়
অিত ক্ষুদ্র হেলও (এ মন ) পিরপূর্ণ েতামার ভালবাসায়।
এবাদত আত্মার খাদ্য। সুস্থ আত্মার জন্য িনর্িদষ্ট সমেয় মেনােযাগ িদেয় ও আনন্দ িচত্েত এবাদত করা জরুরী। িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)
বেলেছন, তারা কতই না েসৗভাগ্যবান যারা এবাদেতর প্রিত গভীর অনুরাগী এবং এবাদতেক পছন্েদর ব্যক্িতর মতই বরণ কের েনয়।
এবাদত ব্যাপক অর্থেবাধক িবষয়। েয েকউ েয েকােনা সময় তৃতীয় কােরা সাহায্য ছাড়াই আল্লাহর সােথ সম্পর্ক গড়েত পাের। আর এভােব েয েকউ িনেজেক
ঐশী েসৗন্দর্য্য ও পিরপূর্ণতায় সমৃদ্ধ করেত পাের। এবাদত হচ্েছ অবেহলা, িবচ্যুিত ও পােপর ওষুধ এবং েখাদায়ী সাহায্েযর মাধ্যম। নামাজ
মানুষেক পাপ ও িবচ্যুিত েথেক রক্ষা কের। তাই সময়মত নামাজ পড়া সব মুসলমােনর দািয়ত্ব। এ দািয়ত্ব িনর্িবঘ্েন পালেনর জন্য মানুেষর িবিভন্ন
অসুিবধার কথাও িবেবচনা করা হেয়েছ। েযমন, েকউ যিদ অসুস্থ হন তাহেল বেস ও এমনিক বসেত সক্ষম না হেল শুেয় নামাজ পড়া যায়। আবার েকউ সফের থাকেল
নামাজ সংক্িষপ্ত কের পড়া যায়। মহান আল্লাহ এ অবস্থায় চার রাকাত ওয়ােজব নামােজর পিরবর্েত ২ রাকাত নামাজ পড়ার িবধান িদেয়েছন।
েবশ কেয়ক বছর পিবত্র মক্কা েথেক দূের থাকার পর অবর্ণনীয় উদ্দীপনা িনেয় মুসলমানরা রাসূল (সাঃ)'র সােথ হজ্ব পালেনর উদ্েযাগ েনয়। সাহাবীেদর
িনেয় িবশ্বনবী (সাঃ) যখন হুদায়িবয়া শহের েপৗঁেছন তখন েকারাইশ েগাত্র এ সম্পর্েক অবিহত হয়। মক্কায় মুসলমানেদর প্রেবশ েঠকােনার জন্য খােলদ
িবন ওয়ািলদ ২০০ েলাক িনেয় আশপােশর পাহােড় অবস্থান েনয়। েযাহেরর নামােজর সময় হেল হযরত েবলাল (রাঃ) আযান েদন এবং মুসলমানরা জামায়ােত নামাজ
আদায় করার জন্য সািরবদ্ধ হন।
খােলদ িবন ওয়ািলদ এ সময় তার সঙ্গীেদর বলল, মুসলমানরা নামােজর সময় গভীর এবাদেত মশগুল থােক এবং সব িকছু ভুেল যায়। আসেরর নামাজ তােদর কােছ
খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এ নামাজ ওেদর িনজ েচােখর আেলার েচেয়ও প্িরয়। তাই এ সময় বজ্েরর মত আকস্িমকভােব হামলা চািলেয় মুসলমানেদর হত্যা করেত
হেব ।
িকন্তু তখনই পিবত্র েকারআেনর সূরা িনসার ১০২ নম্বর আয়াত নােজল হয়। এই আয়ােত ভয় বা আপদকালীন সমেয়র নামাজ পড়ার িবধান েদয়া হয়। এই আয়াত পিবত্র
েকারআেনর অন্যতম অেলৗিকক িনদর্শন। কারণ, এর ফেল শত্রুেদর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। খােলদ িবন ওয়ািলদ পিবত্র েকারআেনর এ অেলৗিককতায় মুগ্ধ হেয়ই
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কেরন বেল বর্ণনা করা হয়। যাই েহাক্, সূরা িনসার ১০২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, "েহ রাসূল! আপিন যখন যুদ্েধর ময়দােন তােদর সােথ
থােকন তখন তােদর সােথ নামাজ কােয়ম করেবন। এ সময় তােদর একদল েযন আপনার সােথ নামাজ আদায় কের ও িনেজর সােথ অস্ত্র-শস্ত্র রােখ। িসজদা ও নামাজ
েশষ করার পর এই দলিট েতামার েপছেন যুদ্েধর ময়দােন চেল যােব এবং এরপর েয দলিট নামাজ পেড় িন, েস দলিট এেস আপনার সােথ নামাজ পড়েব। তারা েযন
নামােজর সময়ও িনজ অস্ত্র ও প্রিতরক্ষা-সামগ্রী িনেজর সােথ বহন কের; কারণ, কােফররা চায় েতামরা অস্ত্র ও িনজ িজিনষ-পত্র সম্পর্েক উদাসীন
থােকা এবং এ অবস্থায় তারা আকস্িমকভােব েতামােদর ওপর হামলা করেব।..."
এ সময় েথেকই নামােজ খওফ ইসলােম প্রচিলত হয়। যুদ্ধ-পিরস্িথিতর কারেণ এ নামােজ চার রাকােতর পিরবর্েত দুই রাকাত নামাজ পড়া হয়।
খওফ বা ভেয়র এ নামাজ আদােয়র সময় মুসিলম েসনােদর অর্েধক অংশ শত্রুেদর সামেন অবস্থান েনয় এবং বাকী অংশ ইমােমর েপছেন নামাজ আদায় কের। ইমাম এক
রাকাত নামাজ েশষ করার পর মুজািহদরা িনেজরাই দ্িবতীয় রাকাত সম্পন্ন কেরন। এ সময় ইমাম দাঁিড়েয় েথেক অেপক্ষা কেরন এবং মুজািহদেদর প্রথম



দলিটর নামাজ েশষ হবার পর অন্যরা ইমােমর সােথ েযাগ েদয় ও দ্িবতীয় রাকাত ইমােমর সােথ আদায় কেরন িনেজেদর প্রথম রাকাত িহেসেব। এরপরও ইমাম বেস
থােকন যােত এই দ্িবতীয় দল দ্িবতীয় রাকাত নামাজ আদােয়র সুেযাগ পায়। সবেশেষ ইমাম সালাম িফিরেয় িনেজর দ্িবতীয় রাকাত সম্পূর্ণ কেরন।
পিবত্র আশুরার িদেন েজাহেরর নামােজর সময় িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র পিবত্র আহেল বাইেতর তৃতীয় সদস্য হযরত ইমাম েহাসাইন (আঃ)'র
েনতৃত্েব খওফ বা ভেয়র নামাজ আদায় কেরিছেলন তাঁর সহেযাগী মুজািহদরা। এর আেগ তারা ইমােমর সহেযাগীেদর ওপর তীর িনক্েষপ কের তােদর ত্িরশজনেক
শহীদ কের। এ সময় আবু সামােম িসইদাভী নােম হযরত ইমাম েহাসাইন (আঃ)'র এক সঙ্গী েযাহেরর নামােজর সময় হবার কথা উল্েলখ কের বেলন, আমরা জীবেন েশষ
বােরর মত আপনার েপছেন জামায়ােত নামাজ পড়েত চাই। ইমাম নামােজর কথা স্মরণ কিরেয় েদয়ার জন্য তাঁেক ধন্যবাদ জািনেয় বেলিছেলন, আল্লাহ েযন
েতামােক (প্রকৃত) নামাজীেদর অন্তর্ভুক্ত কেরন।
এ সময় ইমাম নামাজ আদায় করার জন্য যুদ্ধ থামােনার প্রস্তাব পাঠান। এিজেদর এক েসনা পিরহাস কের বেল, েতামােদর নামাজ আল্লাহর দরবাের কবুল হেব
না। হযরত ইমাম েহাসাইন(আঃ)'র িবশ্বস্ত সঙ্গী হািবব িবন মাযােহর এর উত্তের উচ্চস্বের বেলন, রসূল (সাঃ)'র পুত্েরর নামাজ যিদ কবুল না হয়, তাহেল
েতা েতামার মত েলােকর নামাজ কখনও কবুল হেব না।
ইমাম েহাসাইন(আঃ) ঐ অবস্থায় সঙ্গীেদর িনেয় ভেয়র নামাজ আদায় কেরন এবং এ সময় প্রহরারত অবস্থায় ইমােমর কেয়কজন সঙ্গী এিজদ-েসনােদর তীর বর্ষেণ
শহীদ হন। এভােব েশষ হয় ইিতহােসর আেরকিট স্মরণীয় নামােজর জামায়াত।
৩২তম পর্ব
আজ আমরা নামাজ সম্পর্েক আমীরুল মুিমনীন হযরত আলী (আঃ)'র দৃষ্িটভঙ্িগ ও নামােজর সময় তাঁর অসাধারণ অবস্থার িকছু বর্ণনা তুেল ধরেবা।
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) নবী িহেসেব তাঁর দািয়ত্ব পালেনর শুরুেতই মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক প্রথম েয িনর্েদশ েপেয়িছেলন তা িছল নামাজ
আদােয়র িনর্েদশ। িবশ্বনবী (সাঃ)'র সবেচেয় েযাগ্য ও শ্েরষ্ঠ ছাত্র আমীরুল মুিমনীন হযরত আলী (আঃ)ই সর্বপ্রথম পুরুষ িহেসেব রাসূল (সাঃ)'র
েপছেন নামাজ আদায় কেরেছন। রাসূল (সাঃ)'র মত িতিনও বেলেছন েয, নামাজ আমার েচােখর আেলা। পিবত্র ও স্বচ্ছ হৃদেয়র অিধকারী আলী (আঃ) িকেশার বয়স
েথেকই ছায়ার মত রাসূল (সাঃ)'র সােথ থাকেতন এবং সব কােজ িতিন তাঁর অনুসরণ করেতন। িতিন রাসূল (সাঃ)'র সােথ ওজু করেতন ও তাঁর েপছেন জামায়ােত
নামাজ আদায় করেতন। এ সময় দ্িবতীয় মুসল্লী িহেসেব থাকেতন ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী প্রথম নারী, উম্মত-জননী মিহয়সী হযরত খািদযা (সাঃ)। আলী (আঃ)
িনেজই বেলেছন, " েহ আল্লাহ! (রাসূল-সাঃ'র পর) আিমই প্রথম মুসলমান েয েতামার প্রিত ঈমান এেনিছ এবং েতামার (নবীর) আহ্বান শুেনিছ ও তা গ্রহণ
কেরিছ। নামােজ রাসূেল েখাদা (সাঃ) ছাড়া েকউ আমার েচেয় অগ্রগামী হয় িন।''
নামাজ-প্েরিমক আলী(আঃ) জীবেনর কিঠনতম সমেয়ও অন্য েয েকােনা কােজর েচেয় নামাজেক েবশী গুরুত্ব িদেয়েছন। িতিন যখন নামােজর িসজদায় মহান
আল্লাহর সােথ কেথাপকথেন ব্যস্ত, এ সময়ই দূরাচারী ইবেন মুলেজম িবষ-মাখােনা তরবারী িদেয় আলী(আঃ)'র পিবত্র মাথায় আঘাত হােন। এ সময় িতিন বেলন,
কাবার প্রভুর শপথ আিম সফল হেয়িছ।
জারার িবন হামযা (রাঃ) একবার গভীর রােত হযরত আলী(আঃ)-েক অনুসরণ কের েদখেত চাইিছেলন িতিন িকভােব নামাজ আদায় কেরন। জারার েদখেলন হযরত আলী(আঃ)
নামােজ এমনভােব মশগুল বা তন্ময় হেয় েগেছন েযন িতিন পৃিথবীেত উপস্িথত েনই। তাই আশপােশ েকউ উপস্িথত আেছ িকনা তা িতিন েমােট েটর পান িন। নামাজ
েশেষ আমীরুল মুিমনীন অত্যন্ত িবনয় সহকাের আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকােশ মগ্ন হন। এক সময় জারার শুনেত েপেলন হযরত আলী(আঃ) অত্যন্ত
কাতর কণ্েঠ বলেছন, " দুিনয়া দুিনয়া! তুই আমােক েধাঁকা িদস না।... আমােক েধাকা েদয়া েতার জন্য অেনক দূরহ ব্যাপার। েতার জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী,
িকন্তু আদম-সন্তানেদর জন্য েতার িবপদ অেনক বড় এবং েতার েভাগ-িবলাস খুবই স্বল্প সমেয়র। আহা পরকােলর জন্য আমার পােথয় কত কম, পেথর ভয়াবহতা
দূর করার জন্য আমার সঞ্চয় অিত নগণ্য!"
জারার িবন হামযা (রাঃ) েদখেলন েয যন্ত্রণাকাতর হযরত আলী (আঃ) অস্িথর হেয় মািটেত লুিটেয় আেছন। িতিন উদ্িবগ্ন হেয় তাঁর কােছ েগেলন। ঐ অবস্থায়
হযরত আলী (আঃ) পুনরায় উেঠ দাঁড়ােলন এবং নামােজ দন্ডয়মান হেলন। িতিন যখন নামাজ পেড়ই চলেছন তখন জারার িবন হামযা (রাঃ)'র েচাখ ঘুেমর চাপ সইেত
পারিছল না। েশষ পর্যন্ত িতিন বাড়ীর িদেক িফের েগেলন। িকন্তু তখনও হযরত আলী (আঃ)'র এবাদত অব্যাহত িছল। আসেল যারা েখাদার প্েরিমক তােদর
অিভধােন ক্লান্িত বেল েকােনা শব্দ েনই।
আমীরুল মুিমিনন হযরত আলী (আঃ) বেলেছনঃ মহান আল্লাহ কষ্টকর নামাজ, েরাজা ও জাকােতর মাধ্যেম মুিমন বান্দােদরেক স্বার্থপরতা ও অহংকার েথেক
রক্ষা কেরন এবং তােদর প্রশান্িত দান কেরন। এছাড়াও এসেবর সুবােদ িতিন তােদর দান কেরন নম্রতা বা িবনয়, তােদর উদ্ধত প্রবৃত্িতেক কেরন বশীভূত,
িশক্ষা েদন িনেজেক তুচ্ছ বা েছাট ভাবার এবং দূর কেরন িনেজেক বড় ভাবার অভ্যাস ।
হযরত আলী (আঃ)'র মেত নামােজর প্রিত উদাসীনতা নরকগামীতার অন্যতম কারণ। িতিন অবশ্য পালনীয় এই এবাদত সম্পর্েক বেলেছন, "েহ েলােকরা! নামােজর
দািয়ত্ব কাঁেধ নাও, নামােজর যত্ন কর বা নামাজেক রক্ষা কর, েবশী েবশী নামাজ আদায় কর, নামােজর মাধ্যেম িনেজেক আল্লাহর িনকটবর্তী কর। নামাজ
এমন এক অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য যা সুিনর্িদষ্ট কেয়কিট সমেয় আদায় করা ফরজ। েতামরা িক েদাযখবাসীেদর কথা বা জবাব শুনেব না যখন তােদর প্রশ্ন করা
হেয়িছল- েকান্ কারেণ েতামরা েদাযখবাসী হেল? তারা উত্তের বলেব, আমরা নামাজ আদায় করতাম না। নামাজ মানুেষর পাপ বা গুনাহগুেলা এমনভােব দূর কের
েযমিনভােব শরৎকােল গােছর পাতা ঝের পেড় এবং পােপর শৃঙ্খল ও পংিকলতা েথেক মানুষেক রক্ষা কের। রাসূল (সাঃ) নামাজেক প্রবাহমান ঝর্ণার সােথ
তুলনা কের বেলেছন, েকউ যিদ ৈদিনক ৫ বার ঝর্ণার পািনেত েগাসল কের তাহেল কখনও তার শরীের ময়লা ও অপিরচ্ছন্ন িকছু থাকেত পাের না। "
আমীরুল মুিমনীন হযরত আলী (আঃ)'র মেত মহান আল্লাহর সােথ েযাগােযাগ ও ৈনকট্েযর সবেচেয় ভােলা মাধ্যম হেলা নামাজ এবং নামাজ কােয়ম করা
মুসলমানেদর ধর্মীয় দািয়ত্ব। িতিন সময়মত নামাজ আদােয়র ওপর েজার িদেতন। কাজ-কর্ম থাকেল পের নামাজ আদায় করা এবং কাজ না থাকেল িনর্িদষ্ট



সমেয়র আেগই নামাজ আদায় করার িবেরািধতা করেতন এই মহাপুরুষ। িতিন বেলেছন, েতামােদর সমস্ত ভাল গুণ বা চিরত্র নামােজর মধ্েয যুক্ত রেয়েছ। হযরত
 যারা��আলী (আঃ)'র মেত শুধু িনেজ নামাজ আদায় করা যেথষ্ট নয়, পিরবােরর অন্যেদরেকও নামাজ আদােয়র জন্য উৎসািহত করা উিচত। িতিন বেলেছন,â
নামােজর অিধকার সম্পর্েক সেচতন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তিত তােদরেক নামাজ েথেক িবরত রাখেত পাের না। মহান আল্লাহ পিবত্র েকারআেন বেলেছন,
"এমন অেনক েলাক রেয়েছ যারা ব্যবসা-বািণজ্য ও েকনা-কাটার জন্য আল্লাহর স্মরণ ও জাকাত প্রদান েথেক িনেজেক িবরত রােখ। "
আমীরুল মুিমনীন হযরত আলী (আঃ)'র দৃষ্িটেত নামাজ হেলা আত্মার খাদ্য। কারণ, নামাজ মানুেষর আত্মােক আল্লাহর সােথ যুক্ত কের এবং হৃদেয় েখাদায়ী
নূর প্রজ্জ্বিলত কের।
মুিমনেদর েনতা হযরত আলী (আঃ)'র িশশুেদরেক নামাজ েশখােনার ওপর গুরুত্ব িদেতন এবং ৈশশব-েপিরেয়-আসা সন্তানেদরেক নামাজ পিরত্যােগর জন্য
ৈকিফয়ত তলব করেত বলেতন। তাঁর মেত নামাজ ন্যায়িবচার ও ঈমােনর িনদর্শন। িতিন বেলেছন, মানুষেক অহংকার-মুক্ত করার জন্য নামাজ এবং তােদর িরিযক
বৃদ্িধর জন্য যাকােতর িবধান েদয়া হেয়েছ। হযরত আলী (আঃ) আেরা বেলেছন, "নামাজীরা যিদ জানেতন নামাজ আদােয়র সময় মহান আল্লাহর মহত্ত্েবর িবেশষ
আেলাক-প্রভা তােদর আবৃত করেছ তাহেল তারা কখনও িসজদা েথেক মাথা উঠােতা না। যারা সেচতনভােব যথাযথভােব নামাজ আদায় কের আল্লাহ তােদর ক্ষমা
কেরন।"
৩৩তম পর্ব
পিবত্র েকারআেনর নামাজ সম্পর্িকত িকছু বক্তব্য িনেয় আমরা আেগও আেলাচনা কেরিছ, িকন্তু আমরা এ ব্যাপাের পিবত্র েকারআেনর দৃষ্িটভঙ্িগ
সম্পর্েক যত েবশী বা িবস্তািরত জানেত পারেবা ততই নামােজর গুরুত্ব আমােদর কােছ স্পষ্ট হেয় উঠেব। সূরা আরােফর ২০৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,
তুিম েতামার প্রিতপালকেক প্রভােত ও সন্ধ্যায় িনজ অন্তের িবনীতভােব ও সভেয় মেন মেন স্মরণ কর এবং তুিম উদাসীন হেয়া না।
নামাজ মানুষেক পিরপূর্ণতা ও উন্নিতর উর্ধ্বেলােক িনেয় যায়। নামাজ মানুষেক উর্ধ্বেলােকর এেকক িদগন্ত েথেক অন্য িদগন্েত উন্নীত কের মহান
আল্লাহর সােথ সম্পর্িকত কের। মহান আল্লাহর েমাকােবলায় অন্য সব িকছুই তুচ্ছ বা অিত নগণ্য। মুসল্লী যখন নামােজ দাঁড়ান তখন তার সমস্ত েগৗরব ও
আিমত্ব িবলুপ্ত করা উিচত। েকবল এ অবস্থােতই নামাজী আল্লাহর অক্ষয় অস্িতত্েবর ঔজ্জ্বল্য উপলব্িধ কেরন। নামাজী এটাও অনুভব কেরন েয
প্রজ্ঞাময় ও দয়াময় আল্লাহ তার স্রষ্টা এবং তার সাহায্যকারী। এ জন্যই পিবত্র েকারআন মানুষেক সব সময় আল্লাহেক স্মরণ করেত বেল। আর নামাজ
আল্লাহর স্মরেণর একিট অনন্য মাধ্যম। মহান আল্লাহ সূরা ত্বাহার ১৪ নম্বর আয়ােত বেলেছন, আিমই আল্লাহ, আিম ছাড়া েকান উপাস্য বা প্রভু েনই। তাই
আমারই এবাদত কর এবং সব সময় আমার স্মরেণ নামাজ কােয়ম কর।
নামােজর মাধ্যেম মহান আল্লাহর সােথ সম্পর্ক ও আল্লাহর ৈনকট্য ক্লান্ত মেন বুিলেয় েদয় প্রশান্িতর পরশ। বার বার নামাজ পড়ার মাধ্যেম ও
আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যেম নামাজী আল্লাহর ৈনকট্য বা সান্িনধ্যেক অব্যাহত রাখার সুেযাগ পান। যারা আল্লাহেক অেশষ দয়ালু ও িবশ্বজগেতর
স্রষ্টা িহেসেব উপলব্িধ কের আল্লাহর সােথ সংলােপ ও মুনাজােত মশগুল হন তারা আল্লাহর এবাদেতর মাধুর্য্য উপেভাগ কেরন।
িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)'র ঘের যখন খাতুেন জান্নাত হযরত ফােতমা (সাঃ) জন্ম গ্রহণ কেরন তখন মহান আল্লাহ নবী নন্িদনীর শােন সূরা কাওসার
নােজল কেরন এবং এই মহােনয়ামেতর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেত নামাজ আদােয়র ও েকারবানী করার িনর্েদশ েদন।
পিবত্র েকারআেনর দৃষ্িটেত নামাজ মানুষেক অশ্লীলতা ও পাপ েথেক রক্ষা কের। কারণ, নামাজ মানুেষর মেনর মধ্েয এমন পিবত্রতা ও আন্তিরকতা সৃষ্িট
কের েয এরপর প্রকৃত নামাজী কখনও পােপ িলপ্ত হবার সাহস পান না। নামােজ িবনম্র ও ভীত িবহ্বল মুিমনগণেক পিবত্র েকারআেনর সূরা মুিমনুেন সফল
বেল উল্েলখ করা হেয়েছ।
জীবেনর িবিভন্ন সংকট ও সমস্যার সময় নামােজর মাধ্যেম আল্লাহর সাহায্য চাওয়া ও ৈধর্য ধারণ করার পরামর্শ িদেয়েছ পিবত্র েকারআন। নামােজর
মাধ্যেম আল্লাহর স্মরণ ও েখাদা প্েরেমর িমষ্টতা এমন প্রশান্িত এেন েদয় েয মুিমন সব দুঃখ-েবদনা ভুেল যায়। মুিমন বা নামাজীেদর জন্য জরুরী
অন্যান্য গুণ বা ৈবিশষ্ট্য তুেল ধরেত িগেয় পিবত্র েকারআেনর সূরা ফািতেরর ২৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, যারা আল্লাহর িকতাব েতলাওয়াত কেরন,
নামাজ আদায় কেরন এবং তােদরেক েয িরিজক েদয়া হেয়েছ তা েথেক প্রকাশ্েয ও েগাপেন দান কেরন তারা ক্ষিত বা েলাকসানিবহীন ব্যবসার আশা কেরন।
সূরা আরােফর ১৭০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, যারা েকারআেনর মধ্েয আশ্রয় খুঁেজন ও নামাজ আদায় কেরন তােদর জন্য রেয়েছ বড় পুরস্কার। কারণ, আল্লাহ
সৎকর্মশীলেদর প্রিতফল নষ্ট করেবন না।
আমরা সবাই এটা জািন েয, সূরা ফািতহা প্রত্েযক নামােজর অপিরহার্য অংশ । এই সূরা েতলাওয়ােতর মাধ্যেম নামাজী সব সময় েকারআেনর স্পর্েশ থাকার
সুেযাগ পান।
পিবত্র েকারআেনর েকােনা েকােনা বাক্েয আল্লাহর স্মরণ বা িজকর বলেত নামাজেক েবাঝােনা হেয়েছ। েযমন সূরা আনফােলর ৪৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ,
সফলকাম হবার জন্য আল্লাহেক েবশী েবশী স্মরণ কর।
পিবত্র েকারআেন বর্িণত আেরকিট সূক্ষ্ম িদক হল এ মহাগ্রন্েথ বার বার নামাজ ও জাকাত শব্দিট পাশাপািশ স্থান েপেয়েছ। এ েথেক েবাঝা যায়, ইসলােম
মহান আল্লাহর প্রিত স্মরণ অন্যান্য সামািজক িদকগুেলা েথেক িবচ্িছন্ন নয়। মানুষ তার আধ্যাত্িমক উন্নিতর কথা ভাবেত িগেয় সমাজ ও সংসারেক
ভুেল যাক্- এটা ইসলােমর কাম্য নয়।
আল্লাহ িনেজ সুন্দর ও পুেরাপুির পিবত্র। তাই পিবত্রতা অর্জেনর জন্য নামাজীর েদহ ও মনেক পিবত্র এবং সুন্দর করা জরুরী। পিবত্র েকারআন রুকু ও
িসজদাসহ নামাজ এবং এবাদতেক মুিমেনর েসরা কর্মসূচী িহেসেব তুেল ধেরেছ।
পিবত্র েকারআেনর দৃষ্িটেত যারা মুিমন তারা তওবাকারী, এবাদতকারী ও মহান আল্লাহর প্রিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। রুকু ও িসজদার মাধ্যেম তারা



আল্লাহর প্রিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কেরন।
পিবত্র েকারআন নামােজর কল্যাণকর িদকগুেলা তুেল ধরার পাশাপািশ নামােজর ব্যাপাের অমেনােযাগীতার কুফেলর ব্যাপােরও মুিমনেদর সতর্ক কের
িদেয়েছ। েযমন, সূরা ত্বাহার ১২৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, েয আমার স্মরণ েথেক মুখ িফিরেয় েনেব েস জীবেন দূর্দশার সম্মুখীন হেব। নামােজ
অমেনােযাগীতা ও নামাজেক কষ্টকর মেন করা এবং নামাজেক উপহাস বা েখলার সামগ্রী মেন করার িবরুদ্েধও কেঠার হুঁিশয়ারী উচ্চারণ কেরেছ পিবত্র
েকারআন। েমাট কথা নামাজ পিবত্রতা লােভর এক অনন্য ঝর্ণাধারা। তাই এ ঝর্ণাধারার প্রিতিট কল্যাণ লােভর জন্য আমােদরেক সদা সেচতন ও প্রস্তুত
থাকেত হেব।
৩৪তম পর্ব
নামাজ ধর্েমর প্রধান স্তম্ভ, নবী-রাসূলেদর প্রাণপ্িরয় সম্পদ, ওিল-আওিলয়ােদর েচােখর আেলা এবং করুণমায় আল্লাহর সােথ মুিমেনর প্েরম-িবরেহর
অনন্য মাধ্যম। প্রকৃত নামাজী হওয়া তথা বন্েদগীর সুউচ্চ িশখের উঠার জন্য ব্যাপক সাধনা ও আন্তিরকতা প্রেয়াজন।
ঈমান, জ্ঞান ও সেচতনতা বৃদ্িধসহ আত্িমক প্রশান্িত ও স্থায়ী সুেখর জন্য প্েরমাসক্ত মন িনেয় নামাজ পড়া এবং অন্যান্য এবাদত বন্েদগী করা
জরুরী।
তােয়েফর েলােকরা যখন ইসলাম গ্রহেণর শর্ত িহেসেব তােদর জন্য নামােজর িবধান বািতেলর দাবী জানায় তখন িবশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)বেলিছেলন,
েয ধর্েম নামাজ েনই েস ধর্েম েকােনা কল্যাণ েনই। িতিন আেরা বেলেছন,নামাজ ধর্েমর ও নবী-রাসূলেদর অন্যতম পথ এবং আল্লাহর সন্তুষ্িটর মাধ্যম।
নামাজ নামাজীর জন্য েফেরশতাগেণর বন্ধুত্ব, জ্ঞােনর আেলা, রুিট-রুিজ বৃদ্িধ ও শারীরীক সুস্থতার মাধ্যম এবং শয়তােনর অসন্তুষ্িটর কারণ।... ...
নামােজর মাধ্যেম বান্দা উচ্চতর স্তের উপনীত হয়।
অন্য এক হাদীেস এেসেছ,
.... ... মুিমন বান্দারা নফল এবাদেতর মাধ্যেম ক্রেমই আমার িনকটবর্তী বা প্িরয় হেত থােক এবং েশষ পর্যন্ত আমার ভালবাসা অর্জন কের। আর আিম যখন
তােদর ভালবািস তখন আিম িনেজই তােদর কান হেয় পিড় যা িদেয় তারা েশােন, আিম তােদর েচাখ হেয় পিড় যা িদেয় তারা েদেখ, আিম তােদর িজহ্বা হেয় পিড় যা
িদেয় তারা কথা বেল এবং আিম তােদর হাত হেয় পিড় যা িদেয় তারা ধের। আর তারা যখন আমােক ডােক, আিম জবাব েদই এবং তারা আমার কােছ েকােনা িকছু চাইেল
আিম তােদরেক েসটা দান কির।
তেব মেন রাখা দরকার, নফল এবাদেতর কারেণ েযন মূল এবাদত বা ফরজ নামাজ বাধাগ্রস্ত না হয়। অস্িথর অবস্থায় েবশী েবশী নফল নামাজ পড়ার েচেয় ধীর-
স্িথর অবস্থায় ও মেনােযাগসহকাের অল্প এবাদত বা নামাজ আদায় করা উত্তম। ঘের নামাজ পড়ার েচেয় মসিজেদ নামাজ পড়া উত্তম এবং ফরজ নামাজ একাকী
পড়ার েচেয় জামায়ােত আদায় করা অেনক েবশী কল্যাণকর।
পার্িথব িবিভন্ন আনন্দ বর্ণনায় তুেল ধরা সম্ভব। িকন্তু িবিভন্ন আধ্যাত্িমক আনন্দগুেলােক সব সময় ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। যারা একবার
এ ধরেনর আনন্দ উপেভাগ কেরেছন তােদর কােছ পৃিথবীর অন্য সব েসৗন্দর্য্য ও স্বাদ তুচ্ছ মেন হয়। জীবেনর প্রথম নামাজ সম্পর্েক যুক্তরাষ্ট্েরর
কানসাস িবশ্বিবদ্যালেয়র গিণেতর অধ্যাপক নও-মুসিলম ডক্টর জ্যাফির ল্যাঙ্েগর স্মৃিত-কথাই এর প্রমাণ। পিবত্রতা ও প্রশান্িত-সন্ধানী ডক্টর
জ্যাফির ল্যাঙ্গ নামােজ অভ্যন্তরীণ মূর্িত ও আিমত্বেক গুিড়েয় েদয়ার পাশাপািশ আল্লাহর দয়ার উত্তাল তরঙ্গ এবং তাঁর েসৗন্দর্য্য ও আেলার
জগেতর বর্ণনা তুেল ধেরেছন। অন্যান্য ধর্ম সম্পর্েক গেবষণার সময় একবার একজন মুসলমান ছাত্র তােক পিবত্র েকারআেনর অনুবােদর একিট কিপ উপহার
েদয়। পিবত্র েকারআেনর অেলৗিককতায় িবস্িমত ডক্টর জ্যাফির ইসলােমই খুঁেজ পান প্রশান্িত। তার েলখা "ঈমােনর জন্য সংগ্রাম" এবং ইেভন
এ্যাঞ্েজলস আসক বা "এমনিক েফেরশতারাও এবাদত কের" শীর্ষক দুিট বই েবশ সাড়া-জািগেয়েছ। ইেভন এ্যাঞ্েজলস আসক শীর্ষক বইেয় ডক্টর জ্যাফির
ল্যাঙ্গ িলেখেছন,
ইসলাম গ্রহেণর পর আমার মুসিলম ছাত্র বন্ধুরা আমােক ধীের ধীের নামাজ েশখার পরামর্শ িদল যােত আিম নামােজর সূক্ষ্ম আধ্যাত্িমক িদকগুেলা
বুঝেত পাির। িকন্তু আিম এত েবশী আগ্রহী িছলাম েয েস রােত অেনক সময় ধের নামাজ েশখার বই িনেয় িনেজর কক্েষ নামােজ উচ্চািরত িবিভন্ন কথা ও
অঙ্গ-সঞ্চালনগুেলা মেন মেন চর্চা কির। কেয়ক ঘন্টার মধ্েযই মেন হল, আিম নামাজ পড়েত প্রস্তুত এবং নামােজর মাধ্যেম আল্লাহর সমীেপ বন্েদগী বা
দাসত্েবর অনুভূিত তুেল ধরেত পারেবা। তখন প্রায় মধ্যরাত। ওজু কের কক্েষর মাঝখােন েকবলামুিখ হেয় দাঁড়ালাম। একটা দীর্ঘশ্বাস েফেল অত্যন্ত
অনুচ্চ স্বের আল্লাহু আকবর বা আল্লাহ সর্বশ্েরষ্ঠ বেল নামাজ পড়া শুরু কির। হামদ ও সূরা পড়ার পর রুকুেত েগলাম। আমার হৃদিপন্ড খুব েজাের
কাঁপিছল। এর আেগ কখনও জীবেন কারও সামেন এভােব নত হই িন। আজ মহান ও অতুলনীয় আল্লাহর সামেন িনেজেক েদখেত েপলাম। যখন িসজদায় েগলাম তখন হৃদয়-
জুড়ােনা অনুভূিতেত মন ভের েগল। িসজদায় আল্লাহর প্রশংসায় িনেয়ািজত হেয় এক মহাশক্িতর সােথ সম্পর্েকর বন্ধন অনুভব করলাম, মেন হল িসজদায়
বান্দা আল্লাহর আেরা েবিশ কােছ চেল আেসন। এরপরও ঐ নামােজ আমার মধ্েয নতুন উত্েতজনা অব্যাহত িছল এবং েসই নামােজর েশষ িসজদায় আিম পিরপূর্ণ
প্রশান্িত অর্জন কির।
ডক্টর জ্যাফির ল্যাঙ্গ আেরা িলেখেছন, নামােজর পর ভাবলাম, আিম িক পুেরাপুির এবাদত সম্পন্ন করেত েপেরিছ? অত্যন্ত লজ্িজত মেন আল্লাহেক বললাম,
েহ েখাদা, তুিম আমােক ক্ষমা কর। তুিম েতা জােনা আিম অেনক দূর েথেক এেসিছ, আমােক এখনও অেনক দীর্ঘ পথ পািড় িদেত হেব।
কানসাস িবশ্বিবদ্যালেয়র অধ্যাপক ডক্টর জ্যাফির ল্যাঙ্গ আেরা িলেখেছন, প্রথম েসই নামােজ েযন আল্লাহর রহমত আমােক িঘের েরেখিছল এবং তা আমার
অন্তরাত্মােক প্রভািবত কেরিছল। আমােক সুপথ েদখােনার জন্য তখনই আল্লাহর প্রিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কির। এখন প্রথম নামােজর েসই স্মৃিত তুেল
ধরেত িগেয় এ িসদ্ধান্েত উপনীত হেয়িছ েয, আল্লাহর ক্ষমাশীলতার কারেণ েগানাহগুেলা ক্ষমা করা হয় এবং তা একিদেক আেরাগ্েযর ও অন্যিদেক



প্রশান্িতর মাধ্যম। মধ্যরােতর েস প্রহের আিম মহান আল্লাহর দরবাের হাত তুেল বললামঃ "েহ আল্লাহ! আমােক কখনও েতামার কাছ েথেক মুখ েফরােনার
সুেযাগ িদও না। এত েদাষ ও ত্রুিট িনেয় িকভােব জীবেনর এই পথ সিঠক পন্থায় অিতক্রম করেবা? আিম েতামার সান্িনধ্য েথেক এক মুহূর্েতর জন্যও দূের
(থাকেত চাই না!"(েরিডও েতহরান


